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ছোটগল্পের অত্যুদয়ের শুকতাঁরা 
বলিয়াছি_রাধারাণীতেই বাংলার 
ছোটগল্পের ANS হইয়াছে বলিতে 
পারা যায় । ইহা অঙ্কুর মাত্র_অন্কুরে 
বৃক্ষলতার ভবিষ্য-জীবনের সমস্ত অঙ্গই 
প্রচ্ছন্ন থাকে,. কোনটিই স্ুপ্রকট থাকে 
না। বাধারাণীতেও ছোট গল্পের 
সকল অঙ্গেরই পূৰ্ব্বাভাষ আছে__ 
কোনটি স্থপ্রকট হয় নাই | 

ছোটগল্প রচিত হয় সাধারণতঃ 
ছোটখাটো মানুষের ছোটখাটো স্থখ- 
দুঃখ লইয়া এবং সমাপ্ত হয় ছোট খাটো 
পরিসরের মধ্যেই। বঙ্কিমচন্দ্ৰ ছোট 


2০ 


সংসারের একটি ছোট মেয়েকে আশয় করিয়াই গল্পটি আরম্ভ করিরাছিলেন__ 
কিন্তু ছোটগল্প রচনার অনুকুল মনোভূমি বঙ্কিমচন্দ্ৰের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। 
সেজন্য কাঙ্গালিনী রাধারাণীকে তিনি অল্প পরিসরের মধ্যেই রাজরাণী বানাইয়া 
পরিতৃপ্ত হইলেন। ছোঁটগলের প্রধান লক্ষণ বাস্তবনিষ্ঠতা । রাধাঁরাধীতে বাস্তব- 
নিষ্ঠতার চেষ্টা আছে। তবে বান্তব-নিষ্ঠতার একটা প্রধান ধৰ্ম্ম সর্বববিষয়ে 
আতিশয্য বৰ্জ্জন | বঙ্কিম রাঁধারাঁণীতে উপকথাস্্লভ আতিশয্য বৰ্জ্জন করিতে 
পারেন নাই। ধনসম্পদেও আতিশয্য, দারিদ্রযেও আতিশয্য, করুণাতেও 
আতিশয্য, কৃতজ্ঞতাতেও আতিশয্য, লাভেও আতিশয্য; ক্ষতিতেও আতিশয্য, 
সৰ্ব্ব ব্যাপারেই আতিশব্য। আতিশয্য বঞ্জিত হইলে রাঁধারাণী সর্ববানসন্দর 
ছোট গল্পই হইতে পারিত। 

গীতিকবিতার মত ছোটগল্পের মূল প্রেরণা থাকে কোন একটি সুকুমার 
হৃদয়বৃত্তি বা গভীর মনোবেগ। ব্লাধারাণীতে তাহা আছে। রাজা দেবেন্দর- 
নারায়ণ বা রুক্সিণীকুমারের পক্ষ হইতে করুণা__রাধারাণীর পক্ষ হইতে 
রুতজ্ঞতাই এই গল্পের মূল প্রেরণা । Pity melteth into love. দেবেন্দ্র 
এই করুণা অনুরাগে পরিণত হইল। অনুকুল উর্বর মনোভূমি পাইয়া 
করুণার বীজ বাহির হইতে কোন পহায়তা না পাইয়াও অন্করাগের মহীরুহে 
পরিণত হইল। আর কৃতজ্ঞতার বীজও বাহির হইতে কোন পুষ্টির না 
পাইয়াও রাধারাণীর নবোঁদিদ্যমান যৌবনের স্বাভাবিক রসে অন্তুরাগবল্লীতে 
পরিণত হইল। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্ত দেবেন্দ্র নারায়ণ 


অন্ধকারে রাধারাণীর চেহারাটাও দেখেন নাই, তাহার বয়স তখন মাত্র _ 


এগারো, যৌবনের স্পর্শও তখন সে লাভ করে নাই, দেবেন্দ্ৰ নারায়ণ কেবল 
তাহার শিশুসারল্যের পরিচয় পাইলেন_-আর তাহার সঙ্বল থাকিয়া গেল 
অতিমধুর একটা কণ্ম্বরের স্থতি মাত্র। আর রাধারাণীও দেবেন্রনারায়ণকে 
দেখেন নাই অন্ধকারে | তাঁহার বয়স কত তাহাও জানেন নাই, কি জাতির 
লোক তিনি তীহাও জাঁনিলেন না__ছুঃসময়ে দেবতার রুপার মত তাহার করুণা 
হইল তাহার অকুল পাথারে ভেলার মত। রাধারাণীর হৃদয়ে দেবেন্দ্র চিরদিনের 
জন্য দেবতাঁরই আসন দখল করিয়া রহিলেন। এই ব্যাপারে যে বাস্তবতা 
আছে, তাহাতে রাধারাণীর গল্প উপকথার দিকে ঝু্কিয়া পড়িয়াছে। 

উপকথায় নাঁয়ক-নারিকাঁর মিলনে অনেক বাঁধা থাকে, সে বাঁধা জয় করিতে 
হয় নায়কের পৌরুষ বলে; কিন্ত সমস্তা কিছু থাকে না। 


Je 


রাঁধারাণীতে বঙ্কিম রীতিমত সমস্যার স্থষ্টি করিয়াছেন ৷ রাঁধারাণী তাহার 
কল্পিত দেবতাঁকে মনে মনে দেহমন সমৰ্পণ করিয়া ফেলিলেন__তীহাকে খু'ভিয়া 
পাওয়া যাইবে কিনা ঠিক নাই--তিনি কোন জাতি বা কোন সমাজের লোক 
তাঁহার ঠিক নাই, তিনি বিবাহিত কিনা তাহারও ঠিক নাই, অবিবাহিত 
হইলেও তিনি তাহাকে ভালবাসিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই 1 
তাঁহার জন্য চিরজীবন প্রতীক্ষা করাই চলে--তীহাকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ৷ 
ইহাই রাধারাণীর জীবনের সমস্তা। বঙ্কিমচন্দ্ৰ দৈবের সাহায্যে এই সমস্তার 
সমাধান করিয়াছেন। দৈবকে আহ্বান না করিলে এই সমস্যা একখানি 
উপন্যাসে পরিণত হইতে পারিত। রাধারাণী পড়িয়া তাই মনে হয়, ইহা একখানি 
বৃহৎ উপন্যাসের ভিত্তি। তেতাঁলা বাড়ীর ভিত্তি গাথিয়া শেষে লোকে 
আকস্মিক অর্থাভাবে যেমন খানিকদূর দেওয়াল তুলিয়া খড় কিংবা টিন দিয়া 
ছাউনি করিয়া সমাপ্ত করিতে বাধ্য হয়-_বঙ্কিমচন্দ্ৰ যেন তেমনি কোন কারণে 
এই কাহিনীটিকে দৈবের সাহায্যে সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহা উপন্তাসের সম্ভাব্যতা 


“লইয়া একটি ছোট গল্পে পরিণত হইয়াছে । 


গল্পের সবচেয়ে মধুর ও সুন্দর অংশ দেবেন্দ্ৰনারায়ণ ও রাঁধারাণীর দ্বিতীয় 
সাক্ষাৎকারে বাঁগ.বিনিময় | এই বাগ্‌বিনিময়ে যে মনোভাবের লুকোচুরির খেল! 
ও বক্রোক্তিলীল৷ আছে তাহা বন্ধিমের নিজস্ব রচনা-চাতুর্য্ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

প্রণয়লীলাকে অবলম্বন করিয়া এই রক্ব-রসিকতা ও অবহিথার কলাচাতুধ্য 
তাহার অন্যান্য Saviors বর্তমান | বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে ইন্দিরার নাম করা 
যাইতে পারে ৷ 

হাকিম বঙ্কিমচন্দ্ৰের নিজস্ব একটা সওয়াল-জবাবের ঢঙ লী সত্যে 
পৌছিবার অতিমন্থর 'অথচ সরস শোভা-ভঙ্গী। রাধারাঁণীর এই অংশে তাহা 
চমতকার রূপ পরি গ্রহ করিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র তীহার =ষ্ট চরিত্রগুলির দুর্ভাগ্যের 
পথটা 'অতিদ্রত পদসঞ্চারে অতিক্রম করেন__সৌভাগ্যের পথটা অতিক্রম 
করেন মন্থর গতিতে | 

বন্কিমের বিশাল পুল্পোষ্ঠানে বাঁধারাণী যুখীর মত এক কোণে বিকশিত__ 
কিন্ত ইহার সৌরতে কে না আকৃষ্ট হইবে? 
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[ বন্কিমচন্দ্ৰেৱ বাংলা হাতের লেখা] 


[ বন্কিমচন্দ্ৰের ইংরেজী হাতের লেখ! J 


রাধারাণী 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স 
একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূৰ্ব্বে ভাল ছিল-_বড়মান্ুষের 
, মেয়ে কিন্ত তাহার পিতা নাই। তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির 
একটি মোকদ্দম| হয়, সর্বস্ব লইরা মোকদম| ; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে 
হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি feat জারি করিয়া ভদ্রাসন 
হইতে উহাঁদিগকে বাহির করিয়া দ্বিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ডিক্রী 
জারি করিয়া লইল। খরচ ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা কিছু ছিল, তাহাও 
গেল। বাঁধারাণীর মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া! প্রিবিকৌন্সিলে একটি 
আপীল করিল। কিন্ত আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটারে 
আশ্রয় লইয়| কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে 
লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল ন৷ ৷ 
কিন্ত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে রথের পূৰ্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িত হইল_ যে 
কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। স্থতরাৎ আর আহার 
চলে all মাতা রুগ্রা, এ জন্য কাজে-কাঁজেই তাহার উপবাস । বাধারাধীর 
জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের 
প্রয়োজন হইল; কিন্তু পথ্য কোথায়? কি দিবে? 
রাধারাণী কাদিতে কাদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গীথিল। 
মনে করিল যে, এই মাল! রথের হাটে বিক্রয় করিয়া ছুই একটি পয়স| পাইব, 
তাহাতেই মা'র পথ্য হইবে | ৷ 
কিন্ত রথের টান অৰ্দ্ধেক হইতে না হইতেই বঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি 
দেখিয়া লোক ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। ' রাধারাণী মনে করিল 
যে, আমি একটু না হর ভিজিলাম--বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। 


২ রাধারাণী 


কিন্ত বৃষ্টি আর থামিল ai) লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল- রাত্রি হইল-_ 
বড় অন্ধকার হইল, অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কিরিল। 
অন্ধকার--পথ কৰ্দ্দমময়,--পিচ্ছিল--কিছু দেখা বায় ন| | তাহাতে মুখলধারে 
শ্রাবণের ধারা বধিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিরা, তদপেক্ষাও 
রাঁধারাণীর চক্ষু বারিবর্ষণ করিতেছিল | রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল, 
আবার কাদিতে কাঁদিতে আছাড় থাইতেছিল। / দুই teal ঘন কৃষ্ণ 
, অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়| যাইতেছিল। 
তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনদুলের মাল| বুকে করিয়া রাখিয়াছিল_ 
ফেলে নাই। 
এমন অন্ধকারে অকম্মাং কে আসিরা রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল 1 
রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চেঃস্বরে ডাকির! কাদে নাই__ এতক্ষণে উচ্চৈঃ্বরে কীদিল | 
যে ঘাড়ের উপর আসিয়| পড়িয়াছিল, সে বলিল, “কে গা তুমি কীদ 2” 
pata গলা__কিন্ত কণ্ঠস্বর গুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। 
রাধারাশীর চেনা লোক নহে কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা- রাধারাণীর 
ক্ষুদৰবুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়| বলিল, 
“আমি দুঃখী লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই__কেবল মা আছেন | 
সে পুরুষ বলিল, “তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?৮ 
রাধা। আমি রথ দেখিতে গিরাছিলাম বাড়ী বাইব। অন্ধকারে বৃষ্টিতে 
পথ দেখিতে পাইতেছি a | 
পুর্ব বলিল, “তোমার বাড়ী কোথায় ?” 
'রাধারাণী বলিল, “শ্রীরামপুর 1° 
সে ব্যক্তি বলিল, “আমার সঙ্গে আইস-__আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, 
কোন্‌ পাড়ায় তোমার বাড়ী--তাহ| আমাকে feral দাও__আমি তোমাকে 
বাড়ী রাখিয়া আলিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নইলে পড়িয়| 
যাইবে ৷”. 
এইরূপে সেই ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর 
বয়স Seat করিতে পারে নাই, কিন্ত কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী 
বড় বালিকা ৷ এখন রাধারালী তাহার হাত ধরায় হস্তম্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় 


বালিকা । তখন সে feat করিল যে, “তোমার বয়স কত ?” 
বাধা ৷ দশ এগার বছর__ 


০৮ সস 


স্পট 


) 
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@ 


“তোমার নাম কি?” 

রাধা ৷ বাধারাণী। 

“হা রাধারাণি! তুমি ছেলেমানুষ, 71 

তখন সে কথার কথার মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের 
মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য 
বালিকা এই মালা গাথিরা রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল__রথ দেখিতে বার 


“ নাই_-সে মালাও faq হয় নাই-_এক্ষণেও বালিকার হৃদয়-মধ্যে লুক্লায়িত 


আছে। তখন সে বলিল, “আমি একছড়া মাল| খুজিতেছিলাম। আমাদের 
বাড়ী ঠাকুর আছেন, তাহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল__ 
আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই । তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি ৷” 
রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্ত ভাবিল বে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া, হাত 
ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি 
প্রকারে? তা নহিলে আমার মা খেতে পাবে ন! Iw) FRE | 
এই ভাবিয়া রাধারাণী মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। অমভিব্যাহারী বলিল, 
“ইহার দাম চারি পরসা_-এই ae)” সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল | 


- ন্লাধারাণী বলিল, “এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেকছে।” 


“ডবল পয়সা__দেখিতেছ না, দুইটা বৈ দিই নাই ।* 

রাধা। তা এ বে অন্ধকারেও চক্চক্‌ করছে। তুমি ভুলে টাকা দাও 
নাই ত? 

“A | নূতন কলের পয়সা, তাই চক্চক্‌ করছে।” 

রাধা। তা আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জেলে যদি দেখি যে পয়সা নয়, তখন 
করাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দীড়াইতে হইবে । 

কিছু পরে তাহার! রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সেখানে গিয়া রাধারাণী বলিল, “তুমি ঘরে আসিয়া দাড়াও, আমরা আলো 
জালিয়া দেখি টাকা কি পয়সা ৷” 

সঙ্গী বলিল, “আমি বাহিরে staal আছি, তুমি ভি! কাপড় ছাড় 
তারপর প্রদীপ আলিও 1° 
__ রাধারাণী বলিল, “আমার আর কাপড় নাই__একখানি ছিল, তাহ! কাচিতে 
দিয়াছি।; তা আমি ভিজা কাপড়ে সৰ্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। 
আচলটা নিংড়ে পরিব এখন তুমি দাড়াও, আমি আলে। জ্বালি ৷? 


8 i বাধারাণী 


“আচ্ছা ৷” 
ঘরে তৈল ছিল না, স্কুতরাৎ চালের খড় পাড়িরা চকৃমকি ঠুকিয়| আগুন 
জাঁলিতে হইল । আগুন জালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল । আলো! 
জালিয়া রাঁধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে I 
তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া! তল্লাস করিয়| দেখিল যে, 
যে টাকা দিয়াছে, সে নাই, চলিয়া গিয়াছে । 
রাধারাণা তখন বিষগ্রব্দনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া মুখপানে 
চাহিয়া রহিল__সকাতরে বলিল-_-“ম৷;--এখন কি হবে 7” 
মা বলিল, “কি হবে বাছা! সেকি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে 
দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে__ আমরাও ভিখারী হইরাছি, দান 
গ্রহণ করিয়া খরচ করি৷” | 
তাহারা, এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া তাহাদের, 
কুটারের আগড় ঠেলিয়| বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া 
দিল; মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়! আসিয়াছেন। 
পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্ষে | 
রাধারাণীর মার কুটার বাজারের অনতিদুরে। তাহাদের কুটারের নিকটেই 
পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান । পদ্মলোচন খোদ,_পোড়ার মুখো 
কাপুড়ে মিন্বে_ একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া 
আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল, বলিল, 
“রাধারাণীর এই কাপড় ৷” 
রাধারাণী বলিল, “ও মা, আমার কিসের কাপড় ?” 
পদ্মলোচন--সে বাস্তবিক পোড়ারমুখে| কি না, তাহা আমরা সবিশেষ আনি 
না_ ব্লাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, “কেন, এই যে এক বাবু 
এখনই আমাকে নগদ দাম দিবা বলির। গেল যে, এই কাপড় এখনই এ 
রাধারাণীকে দিয়া এস ৷” 
রাধারাণী তখন বলিল, “ও মা, সেই গো! সেই তিনিই কাপড় কিনে 
পাঠিয়ে দিরেছেন। হ্যা গো পদ্মলোচন__৮ 
টু i Es পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত 
রঃ বা ৰত নিকট, যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড় 
) কা সাড়ে বারে| আনা, আর ছুই আন| মুনফা লইতেন | 


Me 


। 


রাধারাণী ৫ 

“হ্যা পন্মলোচন-_বলি, সে বাবুটিকে চেন ?” 

পদ্মলোচন বলিল, “তোমরা চেন না?” 

রাধা | all 

পদ্ম আমি বলি, তোমাদের কুটুদ্ব। আমি চিনি না। 

বাহ| হউক, পন্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মান মুনক। আট টাকা 
সাড়ে চৌদ্দ আনার বিক্রয় করিয়াছেন, আর অধিক কথ! কহিবার প্রয়োজন নাই 
বিবেচনা করিয়| প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া! গেলেন ৷ 

এদিকে বাঁধারাণী প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মা’র পথ্যের উদ্যোগের জন্য 
বাজারে গেল। বাজার করিরা তেল আনিয়! প্রদীপ জ্ঞালিল। মা'র a 
যংকিঞ্চিং রন্ধন করিল | স্থান পরিষ্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্ৰায়ে 
বর ঝণটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখান! কাগজ কুড়াইয়া পাইল_ হাতে 
করিয়া তুলিল, “এ কি মা!" 

ম| দ্বেখিয়| বলিলেন--“একখান| নোট |” 

রাধারাণী বলিল,_“তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন ৷” 

মা বলিলেন, “ই|! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম 
লেখা আছে I” ৰ 

রাধারাণী বড়বরের মেরে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে afer দেখিল, 
তাই বটে ! লেখা আছে | 

রাধারাণী বলিল, “হী মা, এমন লোক কে মা?” 

ম| বলিলেন, “তাহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট 
বলে, ebay নাম লিথিয়া দিরা গিয়'ছেন। তাহার নাম রুক্সিণীকুমার রায়” 

‘পরদিন মাতায় কন্তায় রু্সিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্ত 
Daca ব| নিকটবর্তী কোন স্থানে কুক্সিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত 
কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল ন৷--তুলিয়া রাখিল-- 
তাহার! দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


রাধারাণীর মাত| পথ্য করিলেন বটে, কিন্ত সে রোগ হইতে যুক্তি পাওয়া 
তাঁহার অনৃষ্টে ছিল al! তিনি: অতিশয় বনবতী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী 


& | রাঁধারানী 


হইরাছিলেন, এই শারীরিক এবং মানপিক দ্বিবিধ কষ্ট তাহার সহ হইল ন| ৷ 
রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়| তাহার শেষকাল উপস্থিত হইল ৷ 

এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল বে, প্রিবিকৌন্সিলের আপীল 
তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, 
ওয়াশিলাতের টাকা! ফেরত পাইবেন এবং আদালতের খরচ পাইবেন। 
কামাখ্যানাথ বাবু তাহার পক্ষে হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই 
সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটারে উপস্থিত হলেন | সুসংবাদ শুনিয়| 
Pata অবিরল নর়নাশ্র পড়িতে লাগিল৷ 

তিনি নরনাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যাবাবুকে বলিলেন, “থে প্রদীপ 
নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ স্তসংবাদেও আমার 
আর প্রাণরক্ষা হইবে all আমার আয়ুঃশেষ 'হইয়াছে। তবে আমার এই 
সুখ বে, রাধারাঁণী আর অনাহারে গ্রাণত্যাগ করিবে ন| ৷ তাই বাকে জানে? 
সে বালিকা, তাহার সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনি ভরসা। 
আপনি আমার এই অস্তিমকাঁলে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন__নাঁ হলে আর 
কাহার কাছে চাহিব 2” 


কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্রলোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন | 
রাধারাণীর মাতা দুর্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিরাছিলেন বে, 
“বতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পার, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়| আমার গৃহে 
অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব” রাধারাণীর মাতা 
তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কাদাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক 
সাহায্য করিতে চাহিলেন। “এখনও কিছু হাতে আছে-_আবগ্তক. হইলে 
চাহিয়া লইব।” এইরূপ মিথ্যা কথ! বলির! রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে 
WAFS! হইয়াছিলেন ৷ কুক্সিণীকুমারের দানগ্রহণ তীহাদিগের প্রথম ও শেষ 
দানগ্রহণ। 
কাঁমাখ্যাবাবু এতদ্বিন বুঝিতে পারেন নাই বে, তাহারা এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত 
j | দশা! দেখিরা কামাখ্যাবাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন; আবার 
রাধারাণীর মাত৷ যুক্তকরে তাহার কাছে ভিক্ষা চাঁহিলেন দেখিয়! আরও কাতর 


হইলেন, বলিলেন, “আপনি আজ্ঞ করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা 
প্রয়োজনীয় আমি তাহাই করিব ৷” 


বাধারাণী : 4 


রাধারাণীর মাতা বলিলেন,_“আঁমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। 
এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথাৰ্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব 
রাধারাণী একা সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, 
আপনার, কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা, করিবেন, এই আনার fori) আপনি 
এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি 1” 

কামাখ্যাবাবু বলিলেন, “আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি 
রাধারাধীকে আপনার saa অুধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা 
কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন ৷” 

যিনি wax, তিনি কামাখ্যাবাবুর চক্ষের জল দেখিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস 
করিলেন। তাহার সেই শীর্ণ গু্ধ অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল। 
হাসি দেখিয়া কামাখ্যাবাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাচিবেন ন| | 

কামাখ্যাবাবু তাহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, “এক্ষণে আমার 
গৃহে চলুন, পরে ভদ্রাসন: দখল হইলে আসিবেন ৷” বাধারাণীর মাতার যে 
অহঙ্কার, সে দারিদ্রযনিত- এজন্য দরিদ্রাবস্থায় তাহার গৃহে বাইতে চাহেন নাই৷ 
এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি 


যাইতে সন্মত হইলেন ॥ কামাখ্যাবাবু রাধারাণী ও তাহার ATOR ত 


নিজালয়ে লইয়| গেলেন | . 


তিনি fers গীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন, কিন্ত (জীবন ) 
হইল না, অন্নদিনেই তাহার মৃত্যু হইল। ২১১৮ 


উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যাবাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দৈওুয়াই- 
লেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিক্ববাটাতে এক! থাকিতে 
দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন। + 

কালেক্টর সাহেব রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট-অব_ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার 
ag যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যাবাবু বিবেচনা করিলেন, আমি ব্লাধারাণীর জন্তু 
যতদুর করিব, সরকারী কৰ্ম্মচারিগণ ততদু করিবে না | কামাখ্যাবাবুর কৌশলে 
কালেক্টীর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাধ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির 


তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। 


বাকি রাধারাণীর বিবাহ ॥ কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্থের লোক__বাল্য- 
বিবাহে তাহার দ্বেষ fea! তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ 
তাড়াতাড়ি না দিলে জাতি গেল মনে করে, এমত আর কেহ নাই। অতএব 


~ 


Hy 


৮ রাধারাণী , 
যবে বাধারাণী স্বয়ং বিবেচন! করির। বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ 
দিব এখন সে লেখাপড়া শিখুক | 
এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ ন! করিয়। 
তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


পাঁচ বতসর গেল-__রাধারাণী পরম সুন্দর 4 কুমানী। কিন্ত সে 
অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে 
রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল । কামাখ্যারাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর 
মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন, SE জানিবার জন্য আপনার কন্ঠ! 
বসন্তরুমারীকে ডাকিলেন | 

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সথীত্ব। উভয়ে সমবরস্কা৷ এবং উভয়ের অত্যন্ত 
প্রণয়। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা| বুঝাইয়! বলিলেন | 

FS সলজ্জভাবে অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“রুক্সিণীকুমার রায় কেহ আছে ?” 

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “না| তা ত জানি ন| ৷ কেন ?” 

বসন্ত বলিল, “রাধারাণী কুল্সিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ 
করিবে ন| |” 

কামাখ্যা। সেকি? বাধারাণীর সঙ্গে অন্ত ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে 
হইল? 

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে 
রাধারাণীর কাছে গুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল কথা বিবৃত করিল। 
শুনিয়! কামাখ্যাবাবু রুক্সিণীকুমারের প্রশংস! করিয়া বলিলেন, “রাধারাণীকে 
WA বলিও, রাধারাণী একট! মহাভ্ৰমে পড়িয়াছে। বিবাহ ক্ৃতজ্ঞত| অনুসারে 
করণব্য নহে । কুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর ৰৃতজ্ঞতাস্বীকারের যদি সময় 
ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে, কিন্তু বিবাহে রুক্সিণীকুমারের কোন 
দাবীদাওয়| নাই । তাহাও আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহ! কেহ জানে 


না। তাহার পরিবার-সস্তানাদি থাকিবার সম্ভাবনা, রুক্সিণীকুমারের বিবাহ 
করিবারই ব সম্ভাবনা কি?” 


রাধারাণী ৯ 


বসন্ত বলিল, “সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিরাছে। 
"কিন্তু সেই রাত্রি অবধি কুক্সিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিম। গড়িয়া আপনার 
মনে তাহ! স্থাপিত করিয়াছে । বেমন দেবতাকে লোকে পূজ| করে, রাধারাণী 
সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া প্রত্যহ মনে মনে পুজা করে; এই পাচ বৎসর 
রাঁধারাণী আমাদের বাড়ী আসিরাছে, এই পাচ বৎসর এমন দিন প্রায়ই বায় . 
নাই থে, রাধারাণী রুক্সিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। 
আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে তাহার স্বামী সুথা হইবে ন| ৷” 

কামাখ্যাবাৰু মনে মনে ভাবিলেন, “ইহা একটি বাতিক। ইহার একটু 
চিকিৎসা আবশ্যক ৷ কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয় রুক্সিণীকুমারের সন্ধান কর! ৷” 

কামাখ্যাবাবু রুক্সিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায়, 
তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ৷ বন্ধুবৰ্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত 
কর্লিলেন | দেশে দেশে আপনার মক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি বতবাদ- 
পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ 

“বাবু রুক্সিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন__ 
বিশেষ প্রয়োজন Bice) ইহাতে কুক্সিণীবাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসস্তোষের 
কারণ উপস্থিত হইবে al! ইত্যা্ি_শ্রী-” 

কিন্ত কিছুতেই রুক্সিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, _ 
মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কৈ ক্রুক্সিণীকুমার আসিল ন| | 

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ্‌ উপস্থিত হইল-_কামাখ্যা- 
বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন; _ 
দ্বিতীয় বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাধ্যাবাবুর আন্ধাদির গর 
রাধারানী আপন বাটীতে, গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির 


তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন ৷ কামাধ্যাবাবুর ব্চিক্ষণতা হেতু রাধারাণীর 


সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল। 
বিষয় হস্তে লইয়া রাধারাণী প্রথমেই ছুই লক্ষ মুদ্ৰা গবর্ণমেন্টে প্রেরণ 


করিলেন ৷ তংসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন বে, এই অর্থে তাঁহার নিজগ্রামে 


একটি অনাধনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক_কক্সিণীকুমারের 
. প্রাসাদ |” 


গবর্ণমেন্টের কর্ধচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয় কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্ত 


“তাহাতে কে কথ| কহিবে ? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। াধারাণীর মাতা 


১০ রাঁধারাণী { 

দরিদ্রাবস্থার নিজ গ্রাম ত্যাগ করিরা শ্রীরামপুরে কুটার নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, 
কেন না, বে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সে গ্রামে তার বাস 
করা কষ্টকর হর। ভীহাদিগের নিজ গ্রাম শীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর আমরা 
সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। 
অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা 
দেশ হইতে দীন, দুঃখী, অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ * 


ছুই এক বৎসর পরে একজন ভদ্রলোক সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত ' 


' হইলেন ৷ তাঁহার বয়স ৩৫1৩৬ বৎ্সর। অবস্থা দেখিয়া অতি ধীর, গম্ভীর এবং 
অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই “কুক্সিণীকুমারের প্রাসাদের” দ্বারে 
আসিয়া দ্লাড়াইলেন ৷ রক্ষকগণকে প্রিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার বাড়ী?” 

তাহারা বলিল, “এ কাহারও বাড়ী নহে, এস্থানে ছুঃখী-অনাথ লোক থাকে। 
ইহাকে ‘রুক্িণীকুমারের প্রাসাদ’ বলে |” 

আগন্তক বলিলেন, “আমি ইহার ভিতর গিয়া দেখিতে পারি ?” 

রক্ষকগণ বলিল, “দীন-ছুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে 
আপনাকে নিষেধ কি?” 

দর্শক ভিতরে গিয়া, সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্তন করিলেন। বলিলেন, 
“বন্দোবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্ৰ দিয়াছেন? 
রুক্সিণীকুমার কি তাঁহার নাম ?” 

| রক্ষকেরা বলিল, “একজন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্ৰ দিয়াছেন |” ৷ 

বলে কেন ?” ৰ 

রক্ষকেরা বলিল, “তাহা আমরা! কেহ জানি ন! | 
“কিক্সিণীকুমার কাহার নাম ?” 

“কাহারও নয়।” 

“যিনি অন্নসত্ৰ দিয়াছেন, তাহার নিবাস কোথায়» 
রক্ষকের! সন্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়| দিল। 


আগন্তক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “তোমরা যাহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, 


তিনি পুরুষমান্ষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন? বাগ করিও না, এখন 


রাধারাণী ১১৯ 


অনেক বড়মান্ষের মেরে মেমলোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, ARATE 
জিজ্ঞাসা করিতেছি ৷” 


রক্ষকেরা উত্তর করিল__“ইনি সেরূপ চরিত্রের নন ৷ পুরুষের সমক্ষে বাহির 
হন না!” ৰ 

প্রশ্নকৰ্ত| ধীরে ধীরে রাধারাণীর অটালিকার অভিমুখে গিরা তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন | 


* পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


বিনি আসিরাছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত, 
বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্টের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না; কিন্ত 
তাঁহার অঙ্গুলীতে একটি হীরকান্গুরীর ছিল ; তাহা দেখিয়া রাধারাণীর কৰ্ম্মকারক- 
গণ অবাক্‌ হইয়া তংপ্ৰতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহার কখন অঙ্গরীয়ে 
দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কোন লোক ছিল না, এজন্য তাঁহার! জিজ্ঞাসা করিতে 
পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন । কিন্তু বাবু 
কোন পরিচয় দিলেন ন|। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দ্রিলেন। বলিলেন, “এই পত্র আপনার মুনিবের 
কাছে পাঠাইয়| দির, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন ৷ 

দেওয়ানী বলিলেন, “আমার মুনি Beats, আবার SAAT! এ জন্তু 
তিনি নিয়ম করিয়াছেন বে, কৌন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা + 
না গড়িয়া তীহার কাছে পাঠাইব না |" 

আগন্তক বলিলেন, “আপনি পড়ুন ৷” 

দেওয়ানজী পত্ৰ পড়িলেন_ 
“প্রিয় ভগিনী | টু 

“এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও, ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও--ভয় করিও 
al) যে মত ঘটে, আমাকে লিখিও | 

FNC) বসন্তকুমারী ৷" 

. কাঁমাখ্যাবাবুর কন্ঠার স্বাক্ষর দেখিয়া কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র 
অন্তঃপুরে গেল | অসন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে 
আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পারিল ন|--হুকুম নাই। 

পরিচারিকা বাবুকে লইরা এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইল। বাধারাণীর, 


বব রাধারাণী 


অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া একজ্রন পরিচারিকা৷ 
রাঁধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তককে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল। দেখিল বে, তাহার বর্ণ টুকু গৌর, স্ফুটিত নল্লিকারাশির মত 
গৌর, তাহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থল ; কপাল দীর্ঘ, অতি সল্প, পরিফার-_ঘনকুষ্ণ 
সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু সুবৃহৎ, কটাক্ষ স্থির ; জধুগ সুক্ষ ঘন, দুরারত 
এবং নিবিড় কৃষ্ণ ; নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত; ওষ্ঠাধর রক্তবৰ্ণ, ক্ষুদ্ৰ এবং কোমল; 
শীবা দীৰ্ঘ, অথচ মাংসল ; অন্তান্য অঙ্গ বস্ত্ৰে আচ্ছাদিত, কেবল অ্গুলীগুলি 
দেখা বাইতেছে, সেগুলি শুত্র, সুগঠিত, একটি একটি বুহদাকার হীরকে ales | 

রাধারাণী ঠ্ই স্থানে, আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। 
রাধারাণা আপিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব 
স্থ্য্যোদয় হইল__রূপের আলোকে তাহার মন্তকের কেশ পর্য্যন্ত বেন প্রদীপ্ত 
হুইয়া উঠিল। 

আগন্থকের উচিত প্রথম কথ! কহা__কেন ন! তিনি APA এবং IAAT 
_ কিন্ত তিনি সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়| রহিলেন। রাধারাণী একটু 
‘অসন্তুষ্ট হইরা বলিলেন, “আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের 
অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অলুরোধেই 
আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি» 

আগন্তক বলিলেন, “আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী 
হইয়াছি, ঠিক ত| নহে ৷” 

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “তা নয়, বটে! তবে বসন্ত কি 
জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয়, আপনি 
জানেন ৷” 

আগন্তক একখানি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির কৰরিয়| তাহা রাধারাণীকে 
 দেখাইলেন। ব্লাধারাণী পড়িলেন, কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্সিণীবুমার সম্বন্ধে 
সেই বিজ্ঞাপন । রাধারাণী দীড়াইয়াছিলেন--দবাড়াইয়| দ্বাড়াইয়। নারিকেল- 
পত্রের যায় কাপিতে লাগিলেন। আগন্থকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া! মনে 


ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার ! “আর থাকিতে পারিলেন না, 


জিজ্ঞাস! করিয়া থলিলেন, “আপনার নাম কি রুক্সিণীকুমার বাবু?” 


আগন্তক বলিলেন, “না” । “না” শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন 
গ্রহণ করিলেন। আর দ্াড়াইতে পারিলেন ন|--তাহার বুক বেন ভাঙ্গিয়া 


> 
She 
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al আগন্তক বলিলেন, “al; আমি বদি রুল্সিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে 
কামাধ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় 
ছিল। কিন্তু বধন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনই আমি ইহা দেবিরা তুলিয়া, 
রাখিরাছিলাম ৷” 

রাধারাণী বলিলেন, “বদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, 
তবে আপনি ইহা তুলিয়। রাখিয়াছিলেন কেন 2” 

উত্তরকারী বলিলেন, “একটি কৌতুহলের জন্য | আজি আট দশ বৎসর 
হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম- কিন্ত লোকলজ্জাভয়ে আপনার 
নামটা গোপন করিরা কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম 
কক্সিণীকুমার। আপনি অত বিমন| হইতেছেন কেন ?” 

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন_-আগন্তক বলিতে লাগিলেন-_“বথার্থ রুক্সিণী- 
কুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া 
থাকে--তাহা সম্ভব নহে--তথাপি কি জানি, সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি, . 
তুলিয়া! রাখিলাম। কিন্তু কামাখ্যাবাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল ay ।” 

“পরে 2”? 

“পরে কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধে তাহার পুত্ৰগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, fee, 
আমি কাধ্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সে ক্রটির ক্ষমা প্রার্থনার 
জন্য তাহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম |: কৌতুহলবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে 
আনিরাছিলাম। প্রসঙ্গ ক্রমে উহার কথা উথ্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে জিজ্ঞাস! করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা- 
বাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাধীকে 
চিনিতাম ;_এক বালিকা আমি এক দিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে 
পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য আপনি অনাহারে থাকিয়া! বনছুলের 
মালা গীথিয়|--সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে” বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন 
ail তাহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে 
লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিল, “ইতর লোকের কথায় এখন প্রয়োজন 
কি? আপনার কথা বলুন ৷” ৰ 

আগন্তক উত্তর করিলেন,--রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে 
কেহ দেবকন্ত! থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র, সরলচিত্ত এ 
সংসারে আমি দেখিরা থাকি, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহারও কথায় 
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অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী- যথার্থ অমৃত। বর্ণে বর্ণে অগ্গরার বীণা 
বাজে, যেন কথা৷ কহিতে বাঁধ বাধ করে, অথচ সকল কথা পরিফার, সুমধুর, অতি 
সরল ৷ আমি এমন কণ্ঠ কথন শুনি নাই__এমন কথা কখনও wha নাই!” 

fat কুমার__এক্ষণে ইহাকে কুক্সিণীকুমার বল! যাউক--এ সঙ্গে মনে মনে 
বলিলেন, “আবার আজ বুরি তেমনই কথা| শুনিতেছি 1» 

রুক্সিণী+মার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আজ এত দিন হইল, সেই বালিকার 
কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিক আজও লে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর আগিতেছে। 
যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজ এই সুন্দরীর কণ্ঠম্বর শুনিয়া আমার সেই 


রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মুর্খ। কোথায় 


সেই দীন-ছুঃখিনী, কুটারবাসিনী ভিথারিণী-_-আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদ- 
বিহারিণী হন্দ্রাণী। আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে 
পাই নাই, স্থতরাৎ জানি না যে, সে সুন্দরী কি কুৎসিতা, কিন্ত এই শ্রচীনিন্দিতা 
"রূপসীর শতাংশের একাংশের aie aft তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও 
লোকমনোমোহিনী বটে !” 

এদিকে রাধারাণী অতৃপ্তশ্রবণে রুক্সিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন 
মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহ! পাপিষ্ঠ রাধারাণীকে ঝলিতেছ, কেবল 
তোমাকেই সেই কথাগুলি বলাযার। তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে 


ছলিবার জন্য কোন্‌ নন্দনকানন ছাড়িয় পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে fe 


আমার হৃদয়ের পুজার প্রীত হইয়াছ? তুমি কি অন্তধ্যামী ? নহিলে আমি 
লুকাইয়| লুকাইরা_্বদয়েয ভিতরে লুকাইরা৷ তোমাকে যে পুজা করি, তাহা 
তুমি কি প্রকারে জানিলে? 

এই প্রথম ছুই জনে স্পষ্ট দিবালোকে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন | 
ছুই জনে ছুই জনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন,আর এমন আছে কি? 
এই সসাগরা, নদনদী-চিত্রিতা, জীবসন্কুলা পৃথিবীতলে এমন তেজোমর, এমন 


মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্ত অথচ গন্তীর, এমন aca, 


অথচ ব্ৰীড়াময়, এমন আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, ie 
মুহুৰ্তে অভিনব মাধুরিযামর, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্থত অথচ aye 
কখনও দেখি নাই, আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি ? 

রাধারাণী বলিল,--ৰড় কষ্টে বলিতে হইল, কেন না, চক্ষের জল থামে না, 
আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা! হইতে পোড়া হাসি Pay ae 
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রাধারাণী বলিল, “তা আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিথারিণীর কথাই বলিলেন, 
আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই৷” 
ই| গা, এমন করিয়া কি কথা কহাঁ বার গা? যাহার গল| ধরিয়া কাদিতে 
ইচ্ছা করিতেছে, 'প্রাথেশ্বর ! ছুঃখিনীর সর্বস্ব ! চিরবাঞ্ছিত ! বলিয়া যাহাকে 
ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে, আবার যাকে সেই সঙ্গে হা গা, সেই রাধারাণী 
পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা” বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে, 
তাহার সঙ্গে ‘আপনি’, মশাই’, দর্শন দিয়াছেন” এই সকল কথা নিয়ে কি 
কথা কহা বায় গা? তোমরা পাচ জন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্চতুরা, বর়োধিকা 
ইত্যাদি আছ, তোমরা পাচ জনে বল দেখি, ছেলেমান্ুষ রাধারাণী কেমন ক'রে 
এমন কথা কর গা? y ন 
রাধারাণী মনে মনে একটু পরিতাপ করিল; কেন না, কথাট। একটু ভৎপনার 
মত হইল। রুল্সিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,_“ত|ই বলিতে- 
ছিলাম, আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম_ বাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু-_ 
এতটুকু অন্ধকার রাত্রে জোনাকীর শ্যায়_এতটুকু আশ! হইল যে, যদি এই 
রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়।” ৃ 
“তোমার রাধারাণী!” বাধারানী ছল করির। চুপি চুপি এই কথাটি বলিয়া 
মুখ নত করিয়। ঈষৎ হাসিল। হী! গা, না হেসে কি থাক| যায় গা? তোমরা 
আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও = | 
কুত্সিণীকুমারও মনে মনে ছল ধরিল, “এ ‘তুমি’ বলে কেন? কে এ?” 
প্রকান্তে বলিল, “আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রিমাত্র তাহাকে দেখিয়া__ 
₹ দেখিয়াছিই বা! কেমন করিয়া বলি--এই আট বংসরেও তাহাকে ভুলি নাই। 
আমারই রাধারাণী ৷? 
'_ বাধারাণী বলিল, “হোক আপনারই রাধারাণী 1? 
রুক্মিণীকুমার বলিতে লাগিলেন, “সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবুর 
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে? কাষাখ্যাবাবুর পুত্ৰ সবিস্তারে 
পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন। কেবল বলিলেন, “আমাদিগের 
কোন আত্মীয়ের কন্যা |” যেখানে তাহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর 
অধিক গীড়াগীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, 'াধারাণী কেন 
রুক্সিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি? বদি প্রয়োজন হর ত 
‘বোধকরি, আমি কিছ সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা৷ ঝলিলে তিনি 
/ 
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বলিলেন, ‘কেন রাধারাণী কক্মিণীবাবুকে খুজিতেছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ 
জানি না, আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন, বোধ করি, আমার ভগিনীও জানিতে 
পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার 
ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে ৷" এই বলিয়| তিনি উঠিলেন ৷ 
পত্যাগিমন shal তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। 
তিনি আমাকে সেই পত্র দ্িরা বলিলেন, “আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু, 
ভাঙ্গিয়া pian বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন বে, এই পত্র 
লইয়া তাহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন । রাজপুরে বিনি অন্নসত্ৰ দিয়াছেন, 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। আমি সেই পত্র লইয়। আপনার 
কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি?” 

রাধারাণী বলিল, “জানি all বোধ হয় বে, আপনি মহাত্রমে পতিত, 
হইয়াই এখানে আসিয়াছেন, আপনার বাঁধারাণী কে, তাহা আমি চিনি কি না, 


বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা৷ কি, শুনিলে বলিতে পারি, © 


আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া বাইবে কি না 

ক্লক্মিণীকুমার সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থবস্ত্ের 
কথা কিছু বলিলেন al! রাধারাণী বলিলেন__প্পষ্ট কথা মার্জনা! করিবেন | 
আপনাকে বাধারাণীর কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেন না, আপনাকে 
দরানু লোক বলিয়া বোধ হইতেছে ন|। যদি আপনি সেরপ দয়াৰ্দ্ৰচিত্ 
হইতেন, তাহা হইলে আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে 
অমন ছুর্দশাপন্ন দেখিরা AD তার কিছু আনুকুল্য করিতেন। কৈ আন্গুকুল্য 
করার কথ| ত কিছু আপনি বলিলেন না?” 

রুল্সিণীকুমার বলিলেন, “আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। 
আমি সেদিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিরাছিলাম; পাছে কেহ জানিতে 
পারে, এই জন্য কুক্সিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইন়া আসিরাছিলাম_-অপরাহ্রে 
বাড়বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না৷ করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়া 
ছিলাম। সঙ্গে বাহ! অল্প ছিল, তাহা রাঁধারাণীকেই দিয়াছিলাম ; কিন্তু সে 
অতি সাঁমান্ট। পরদিন পরাতে আপিরা উহাদের বিশেষ সংবাদ লইব মনে 
করিয়াছিলাম; কিন্ত সেই রাত্রে আমার পিতার গীড়ার সংবাদ পাইয়া! তখনই 


কাশী বাইতে হইল। পিতা অনেকদিন রুগ্ন হইয়| রহিলেন ; কাশী. হইতে 
পরত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া 
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আসিয়া আবার সেই কুটারে সন্ধান: করিলাম__কিন্ত তাহাদিগকে আর সেখানে 
দেখিলাম না |” j 
“রাধা । একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি । বোধ হয়, সে রথের 
দিন নিরাশয়ে বৃষ্টি-বাদলে আপনাকে দেই কুটারেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল | 
আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন ? 
কু! অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা 
দেখিবার জন্য রাধারাণী আলো জালিতে গেল--আমি সেই অবসরে তাহার <8 
কিনিতে চলিয়া আসিলাম ৷ 
রাধা । আর কি দিয়া আসিলেন? 
রু। আর কি দিব? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটারে রাখিয়! 
আসিলাম | 
রাধা । নোটখানি ওরূপে দেওয়া, বিবেটনাসিদ্ধ হয় নাই_তাহার| মনে 
করিতে পারে, আপনি নোটথানি হারাইয়া গিয়াছেন। 
রু। না, আমি পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, “রাধারাণীর জন্য |” তাহাতে 
‘নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম ‘্ৰুক্মিণীকুমার রায় | যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে এই 
রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম | 
,রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় ন] । 
যে আপনার প্রীচরণ দর্শন জন্ত-_এইটুকু বলিতেই__আ ছিছি রাধারাণী! ফুলের 
কুঁড়ির ভিতর যেমন জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলে যেমন AANA কৰিয়া ৷ 
পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল 
বর্বর্‌ করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যেদিকে কুক্সিণীকুমার ছিলেন, সেই- 
. দিকের মাথার কাপড়টা! বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর sy রাধারাণী বাহির 
হইয়া গেল। কুক্সিণীকুমার বোধ হয় চক্ষের জলটুকু দেখি 
-পাইয়াই থাঁকিবেন, বলা যায় al | 


qe পরিচ্ছেদ 


বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্ৰুচিহ্ 
ভাবিতে লাগিল । ভাবিল, “ইনি ত সেই ক্রক্মিণীকুমার । আমিও সেই রাযি । 
দুইজনে দুই জনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায়? আমি যে রাধারাণী, 
তা উহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি-__তার পর? উনি কি জাতি, তা কে জানে? 


১৮ রাধারাণী 


জাতিটা! এখনই জানিতে পারা যায় । কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন, তবে 
ধৰ্ম্মবন্ধন ঘটিবে না, চিরস্তনের যে বন্ধন, তাহা ঘটিবে না, প্রাণের বন্ধন ঘটিবে না । 
তবে আর উহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? না হয় এ জন্মটা ক্লক্মিণীকুমার নাম জপ 
afin কাটাইব। এতদিন সেই মাল! জপ করিয়া কাটাইয়াছি, জোয়ারের প্রথম 
বেগটা কাটাইয়া দিয়াছি__বাকি কাল কাটিবে না কি?” 

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা ফাপিয়া উঠিল__ 
আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল । আবার সে জল দিয়া মুখ-চোখ ধুইয়া 
টোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া ঠিক হইয়া আসিল | রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিল 
“আচ্ছা, যদি আমার জাতিই হন, তা হ’লেই বা ভরসা কি? উনি ত দেখিতেছি 
বরঃপ্রার্ কুমার এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না ait 
তা হইবে Al | নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল, সতীন সহিতে পারিব না ।” 


তবে এখন কর্তব্য কি? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই কি হইবে? তবে, 
রাধারাণীর পরিচয়টা দিই | আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই, কেন না রুক্িণী-.. 


কুমার ত ওর নাম নয়--তাঁ ত শুনিলাম। যে নাম জপ করিয়া মরিতে হইবে, 


তা শুনিয়া লই ॥ তারপর বিদায় দিয়া কীদিতে বনি। আ! পোড়ারমুখী 


বসন্ত! না বুঝিয়া, না জানিয়া, এ সামগ্রী কেন পাঠাইলি? জানিস্‌ না কি, এ 
জীবন-দমুদ্র অমন করিয়া মন্থন করিতে গেলে কাহারও কপালে অমৃত, কাহারও 
কপালে গরল উঠে। 

“আচ্ছা, পরিচয়টা ত দিই” এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক 


যত্ল-করিয়| তুলিরা বাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া আনিল। সে সেই; 


নোটখানি | বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিল। রাধারাণী তাহা 
আঁচলে বাধিল |. বাধিতে বাধিতে ভাবিতে লাগিল-_ 

‘আচ্ছা, যদি মনের বাসনা পুরিবার মতনই হয়, তবে শেষ কথাটা কে 
বলিবে? এই ভাবিয়| রাধারাণী আপনা আপনি হাসিয়া লুটপাট হইল। “আ, 
ছিছি! তাত আমি পারিব না। বসন্তকে যদি আনাইতাম! ভাল, উহাকে 
এখন দু'দিন রাখিয়া বসন্তকে আনাইতে পাৰিব না? উনি না হয় সেই দুইদিন 
আমার লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া পড়ুন না! পড়াশুনা করেন না কি? ওঁরই 
জন্য ত লাইব্রেরী করিয়া রাখিয়াছি। তা যদি দুইদিন থাকিতে রাজি না হন? 
উহার যদি কাজ থাকে, তবে কি হইবে? GOW আমাতেই সে কথাটা কি হবে? 
ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা 
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আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্‌ কাজই না করি? এই যে উনিশ বতসর 
বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করুলেম না, এতে কে নাকি বলে? এত বয়স পর্য্যন্ত 
কুমারী, _তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল |” 

তারপর রাধারাণী বিষগ-মনে ভাবিল, “তা যেন হলো) তাতেও বড় গোল! 
সম-বাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই বে, পুরুষ-মান্ুষেই কথাটা 
পাড়িবে। ইনি যদি কথা না পাড়েন ? না পাড়েন, তবে_হে ভগবান্‌ ! বলিয়া 
দাও, কি করিব! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ--যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও 
তুমি গড়িয়াছ। এ আগুনে সে লঙ্জা.কি পুড়িবে না? তুমি এই সহায়হীন 
অনাথাকে দয়া করিয়া পবিত্রতার আবরণে আবৃত করিয়া লজ্জার আবরণ 
কাড়িয়া লও। তোমার কুপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই ৷” 

অপ্তম পরিচ্ছেদ 

ভগবান্‌ বুঝি সে কথাও শুনিলেন। শুদ্ধচিত্তে যাহ! বলিবে, তাহাই বুঝি তিনি 
শুনেন। রাধারাণী মৃদু হাসিতে হাসিতে গজেন্দ্রগগনে রুঝ্সিণীকুমারের নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

রুক্সিণীকুমার তখন বলিলেন, “আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি 
গে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি me তাই এখনও 
নাই নাই ৷” 

aa) আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। 
এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পরিচিত 
হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলম | } 

রু। তার পর? 

রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া একবার আপনার পায়ের দিকে চাহিয়া, 


, আপনার হাতের অলঙ্কার খুটিয়া, সেই ঘরে বসান একটা! প্রস্তরনিশ্মিত Niole 


প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া, রুক্সিণীকুমারের পানে না চাহিয়া বলিল__“আপনি 
বলিয়াছেন, ক্লক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আরাধ্য 
দেবতা, তাহার নাম এখনও শুনিতে পাই নাই ৷” 

রুক্সিণীকুমার বলিলেন, “আরাধ্য দেবতা কে বলিল 2” 

রাধারাণী কথাটা অনবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামলাইতে গিয়া 
বলিয়া ফেলিলেন, “নাম এঁরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়৷” 

রুঝ্সিণীকুমার বলিল, “আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ বায় |” 


Sa a রাধারাণী 


__ ব্ৰাধারাণী গুপ্বভাবে দুই হাত যুক্ত করিয়া যনে মনে ডাকিল, “জয় ভগদীশ্বর !' 

তোমার কৃপা! aaah otis বলিল, “রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।” 

দেবেন্দ্ৰনারায়ণ বলিলেন, “অমন সকলেই রাজা! কবলায় | আমাকে যে কুমার 
বলে, সে যথেষ্ট সম্মান করে।” 

রা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার স্বজাতি ৷৷ 
এখন স্পর্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই | 

দেবেন্দ্র। সে কথা পরে হবে। রাধারাণী কে? 

রাঁ। ভোজনের পর সে কথা বলিব। 

দে। মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না। 

রা! রাধারাণীর জন্য এত দুঃখ ? ,কেন? 

দে। তা জানি না, বড় ছুঃখ__-আট বৎসরের ছুঃখ-_তাই জানি | 

রা। হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে আপনি 
রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন? 

দে| কি আর করিব? একবার দেখিব। 

ail একবার দেখিবার aa এই আট বৎসর এত কাতর ? 

দে| রকম রকমের মানব থাকে 1 

all আচ্ছা, আমি ভোজনের পর আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। এ বড় 
আয়না দেখিতে পাইতেছেন ; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না ৷ 

দে। চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি? আমি যে আট বৎসর কাতর! 

ভিতরে ভিতরে দুইজনে দুইজনকে বুবিতেছেন কি না, জানি না, কিন্তু কথা- 
qe) এইরূপ হইতে লাগিল। রাধারাণী বলিতে লাগিল, “সে কথাটায় তত 
বিশ্বাস হয় না।. আপনি আট বৎসর পূর্বের তাহাকে দেখিয়াছেন, তখন তাহার 
বয়স কত ?” 

দে। এগার হইবে। 

রা। এগার বৎসরের বালিকার উপর এত অঙ্গুরাগ ? 

দে৷ হরনাকি? 

রা। কখনও শুনি নাই ৷ 

দে| তবে মনে করুন কৌতুহল | 

রা। লে আবার কি? 


দে| শুধুই দেখিবার ইচ্ছা | , be 


৮.৩ 


al তা দোখইব, এ বড় আয়নার ভি: 
দে। কেন সন্মুথ-সাক্ষাতে আপত্তি কি? 
রা। কুলের কুলবতী | 
দে। আপনিও ত তাই। iF 
রা। আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তববাবধান করি। সুতরাং 
সকলের - সম্মুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অধীন নই। 
সে তাহার বীর অধীন ae অ্মতি ব্যতীত 


দে। স্বামী? 
al হা, আশ্চর্য্য হলেন যে? 
দে। বিবাহিতা ? 


রা। হিন্দুর মেয়ে-উনিশ বৎসর বয়স, বিবাহিতা নহে? 

দেবেন্দুনারায়ণ অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। বাধারাণী বলিলেন, 
“কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন 2” 

দে। মান্য কি না ইচ্ছা করে? 

রা। এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি ? 

দে। রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই। রাধারাণীর সাক্ষাতের অনেক পূর্বেই 
আমার পত্রীবিয়োগ হইয়াছে। 

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ভাবিল, “জয় জগদীশ্বর! আর ক্ষণকাল যেন 
আমার; এমনই সাহস থাকে।” প্রকাশ্যে বলিল, "তা শুনিলেন ত, রাধারাণী 
aaa | এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন?” 

দে। করিবৈকি। 

রাঁ। সে কথাটা কি আপনার যোগ্য ? 

দে। রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা! এখনও জানা! হয় 
নাই। 

al) আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া । 
আপনি শোধ লইবেন কি? ৰ 

দেবেন্দ্ৰ হাপিয়া বলিলেন, “যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি ৷” 

রা। কিকি দিয়াছেন? 


» 
দে। একখানা নোট । _ Agents 
a এই নিন! ণ *& < 
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২২ '_ বাধারাণী 


বলিয়া রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেজ্রনারায়ণের হাতে 
দিলেন। দেবেন্দনারায়ণ দেখিলেন, তাহার হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে 
আছে। দেখিয়া বলিলেন, “এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন ?” 
রা। রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছিলাম। 
দে। তা সব ত শোধ হইল না। 
রা। আর কি বাকি। 
দে। দুইটি টাকা আর কাপড়। 
রা। সব খণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া 
চলিয়া যাইবেন। পাওনা বুঝিয়া পাইলে কোন্‌ মহাজন বসে? খণের সে অংশ 
ভোজনের পর রাধারাণী পরিশোধ করিবে। ন 
দে। আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি। 
রা। আবার কি? 
দে৷ রাধারাণীকে মন-প্রাণ দিয়াছি--ত| ত পাই নাই। 
রা। অনেক দিন পাইয়াছেন। রাধারাণীর মন-গ্রাণ আপনি অনেক দিন 
লইয়াছেন_ তা সে দেনাটা শোধ-বোধ গিয়াছে । _- 
দে৷ হৃদ কিছু পাই না? 
রা। পাইবেন বৈকি? 
দে। কিপাইব? 6 
গা! Sort সুতহিবুকযোগে এই অধম নারীদেহ আপনাকে দিয়া, 
রাধারাঁণী ধণ হইতে মুক্ত হইবে। 


এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজী আসিয়া রাজা দেবেন্দ্ৰনারায়ণকে 


তে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। বথাবিহিত সময়ে রাজা 
ET ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে 
ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন, “আপনার নগদ দুইটি টাকা 
SAMY এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছি'ডিয়া ফেলিয়াছি; টাকা খরচ 


করিয়াছি। আর ফেরত দিবার উপায় নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য 
বাধিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন 1” 


=| 


off 
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এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল্য হীরকহার বাহির করিয়া দেবেন্দ্রের গলায় 
পরাইয়া দিতে গেলেন | দেবেন্দ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, “যদি একরূপে 
দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব 1” 

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলার হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের 
গলায় পরাইল | তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “সব শোধ হইল- কিন্ত আমি 
একটু att রহিলাম ৷” 

রাধা। কিসে? ৷ 

দে। সে ছুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলাম | তবে এখন, 
মালা ফেরত দিতে আমি বাধ্য 1 

রাধারাণী হাসিল | 

দেবেক্্রনারায়ণ ইচ্ছাপূৰ্ব্বক যুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর, 
কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, “এই ফেরৎ দিলাম ৷” 

এমন নময়ে পৌ করিয়া শাক বাজিল I 

রাধারাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “শাক বাজাইল কে 2” 

তাহার একজন দাসী চিত্রা উত্তর করিলঃ “আজ্ঞা, আমি ৷” 

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বাজাইলি ?” 

চিত্রা বলিল, “কিছু পাইব বলিয়া ৷” 

বল! বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা! মিথ্যা ৷ 
রাধারাণী তাহাকে Matsa পড়াইয়! দ্বারের নিকট বাইয়া আসিয়াছিল । 

তারপর দুইজনে বিরলে বসিয়া মনের কথা হইল।  রাধারাণী দেবেন্দ্র 
নারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য সেই রথের দিনের সাক্ষাতের পর যাহা যাহ] 
ঘটিয়াছিল, তাহার পিতামহের বিষয়-সম্পত্তির কথা, তজ্জন্য রাঁধারাণীর যা*র 
দৈন্তের কথা, মা'র মৃত্যুর কথা, প্ৰিভিকৌন্দিলের ডিক্রীর কথা, কাষাখ্যাবাবুর 
মৃত্যুর কথা, সব বলিল | বসন্তের কথা বলিল, আপনার বিজ্ঞাপনের কথা৷ বলিল ৷ 
কাঁদিতে thes. হাসিতে হাসিতে, বৃষ্টি-বিদ্যুতে, চাতকা চিরসঞ্চিত প্রণয়- 
সম্ভাষণ-পিগ্রাসা পরিতৃপ্ত করিল। নিদাঘসম্তপ্ত পর্বত যেমন বার বারিধারা 
পাইয়া শীতল হয়, দেবেন্দ্ৰনারায়ণও তেমনি শীতল হইলেন। 

তিনি রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার ত কেহ নাই। কিন্তু এ বাড়ী 
বড় জনাকীর্ণ দেখিতেছি।” 

রাধারাণী বলিল, “দুঃখের দিনে আমার কেহ ছিল না । এখন আমার অনেক 
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আত্মীয়কুটুম্ব জুটিয়াছে | আমি এ অন্পবয়সে একা থাকিতে পারি না, এ জন্য ag 
করিয়া! তাহাদিগকে স্থান দিয়া রাখিয়াছি।” 
দে । তাহাদের মধ্যে এমন Teale কেহ আছে যে, তোমাকে এই দীন 
দরিত্রকে দান করিতে পারে? 
রা। তাও আছে। 
দে| তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্ন সৃতহিবুকযোগটা খুঁজুন না? 
রা| বোধ করি, এতক্ষণ নে কাজটা হইয়া গেল। তোমার সহিত রাধারাণীর 
এরূপ সাক্ষাৎ অন্ত কোন ,কারণে হইতে পারে না, এ পুরীতে সকলেই জানে | 
সংবাদ লইব কি? 
দে। বিলম্বে কাজ কি? 
রাধারাণী ডাকিল, “চিত্রে!” চিত্রা আসিল। রাধারাণী জিজ্ঞাস! করিল, 
“দিন-টিন কিছু হইল কি?” 
চিত্রা বলিল, “হী, দেওয়ানজী মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়াছিলেন। 
পুরোহিত পরদিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। হি মহাশয় 
ATS Beat করিতেছেন।” 
তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যাবাবুর পুভ্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, 
আর বত বসন্তের কোকিল, সময়ের বন্ধু, যে যেখানে ছিল, সকলেই মু ৷ 
দেবেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ও অন্ুচরবৰ্গ সকলে আসিল। 
বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিল, “কি আক্কেল ভাই বসন্ত?” 
বসন্ত | কেন? 
a) যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন? 
বসন্ত। কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি। 
রাধারাণী তখন নকল বলিল ৷ বসন্ত বলিল, “রাগের কথা ত বটে | সুদ সুদ্ধ 
দেনাপাওনা বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়| দেয়, তাহার উপর 
রাগের কথাটা বটে !” 
রাধারাণী বলিল, “তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব» , 
এই বলিয়া রাধারাণী eg হীরকহার রুক্সিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, 
তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন | 
তারপর শুভলগ্নে শুভবিবাহ হইয়া গেল | 
সমাপ্ত 


Sal 


বন্ধিমচন্দ্রের কথা-সাহিত্য রচনার দীক্ষা ইংরাজি কথা-সাহিত্য হইতে, 
এ বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই। এ দেশে যে কথা-কাহিনী রচনার ধারা প্রচলিত 
ছিল, বঙ্কিম সে ধারার অনুসরণ করেন নাই! তাহা করিলে আমরা ছোট বড় 
অনেকগুলি যুগলাঙ্গুরীয় পাইতাম, কপালকুগুলা, চন্দ্ৰশেখর ইত্যাদি পাইতাম না। 
ইংরাজি হইতে তিনি রস-স্থষ্টির আদর্শ, বহু উপকরণ--এমন কি কিছু কিছু 
উপাদানও গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এদেশে প্রচলিত উপকথকতাঁর বাচনভঙ্গী 
একেবারে বর্জন করা তীহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যুগলাঙ্গুরীয় সেই দেশীয় 
বাচনভঙ্গীর ধারার সহিত তীহার রচিত রোমান্সগুলির যোগ-ত্র। ইংরাজি : 
সাহিত্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত কোন রচনা যদি বঙ্িমচন্দ্রের থাকে তবে 
তাহা এই যুগলাঙ্গুরীয়। ) 

যুগলাঙ্গুযীয়ের কাহিনীটি অনেকটা বেতাল. পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর বা 
বৃহতকথার কাহিনীর মতই । গল্পের উপাদান, উপকরণ ও আবেষ্টনী কেবল 
প্রাচীন যুগের নয়, গল্প বলিবার ঢঙটিও প্রাচীন যুগের উপযোগী ৷ ইহাকে কোন 
সংস্কৃত উপাখ্যান বা কাহিনীর অনুবাদ বলিয়াই মনে হইতে পারে । 

_ যেুগে জ্যোতিষ গণনাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হইত এবং সৰ্ব্বত্যাগী 
সন্ন্যাসী গুরু ধনী গৃহস্থদের ও গার্হস্থ্য জীবনকে অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিত, 
সেই যুগের সহিত বৰ্ত্তমান যুগের লৌকিক জীবনের কোন যৌগ নাই। বঙ্কিম 
সীতারাম পর্য্যন্ত সেই যুগের ধারাকে অনেকটা টানিয়া আনিয়াছেন। 

প্রাচীন বাঙ্গল| সাহিত্যের সঙ্গেও বুগলাদ্গুরীয়ের একটা ক্ষীণ বোগস্থত্ৰ পাওয়া 
যায় । গল্পের ঘটনাস্থান বাণিজ্যসমূদ্ধ বন্গদেশের তামলিপ্ত বন্দর প্রাচীন 
বান্দালা কাব্য-কাহিনীর মত এই গল্পে বণিক জাতির সভ্যতা ও প্রাধান্তের কথা 
আছে এবং গল্পের নায়ক পুরন্দর শ্রীমন্তের মত সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা করিতেছে। 

বুগলান্গুরীয়ের কথাবস্ত ও বাচনভঙ্গী প্রাচীন রীতির হইলেও বাঙ্গালা দেশে 
ইহা হইতেই ছোট গল্পের Write বলা যাইতে পারে । গল্পটির আকার ছোট 
বলিয়া একথা বলিতেছি al আমাদের পুরাতন গল্প-কাহিনীতে যে সব আজগুবি 
কল্পনার লীলা থাকিত, যে সব 'তি-প্রারুত ব্যাপারের সমাবেশ থাঁকিত, ইহাতে 
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সে সমস্ত নাই। ইহার কথাবস্তু অবাস্তব, নীতিপ্রচারমূলক বা ধৰ্ম্মমূলক নয়। 
বথেষ্ট al হইলেও ইহাতে Humanism আছে, প্রটের বৈচিত্ৰা ও জটিলতা 
আছে, প্রটটি নেহাৎ Conventional নয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিছুই নাই, বরং 
বিশ্বান্ততা সৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়াস আছে । তাহা ছাড়া দৈববিধান এডাইবার জন্য 
অন্গুরীর ব্যাপার লইয়া যে সমস্যার we হইয়াছে এবং তাহার সমাধানে যে 
অপ্রত্যাশিত চমক-স্থষ্টির চেষ্টা দেখা বায়, তাহাতে ইহাকে এদেশের ছোটগল্পের 
সুপ্রভাতের আগে শুকতার! বলিতে পারা বায় । 
শ্রীকালিদাস রায় 
১২ই, শ্রাবণ, সন ১৩৫৬, 
টালিগঞ্জ | 


ade’ 


দুই জনে উদ্ভাঁনমধ্যে লতামণ্ডপতলে 
দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগর 
তাত্রলিপ্তের * চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত 
নীল সমুদ্ৰ মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল। 

stale নগরের প্ৰান্তভাগে 
সমুদ্ৰতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। 
বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক 
একজন শ্ৰেচী। শ্ৰেষ্ঠীর zai Raat 
লতামণ্ডপে দীড়াইয়া এক যুবা পুরুষের 
সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন | 
রিয়াছিলেন। তিনি ইপ্সিত স্বামীর কামনায় 


Rann বিবাহের বয়স অতিক্রম ক 
ওঁ একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চ ST এই সমুভ্রতীর-বাসিনী 


চি * আধুনিক তমনুক। পুরানতে পাওয়া যায় ঘে, পূৰ্ব্বকালে এই নগরী 
সমুদ্রতীরবর্তী ছিল। 
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সাগরেশ্বরী নারী দেবীর পূজা করিরাছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় = 


নাই। প্রাপ্তযৌবনা কুমারী কেন বে এই যুবার সঙ্গে একা কথা কহেন, তাহা 
সকলেই জানিত। Raat বধন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই বুবার 
TST আট বৎসর | ইহার পিতা শচাস্সত শ্ৰেণী ধনদাসের প্রতিবাসী, এ জন্য 
উভয়ে একত্রে বাল্যক্ৰীড়া করিতেন ; হয় শচীস্তুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে 
সর্বদা ‘একত্রে সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, বুবার বয়ন 
বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বাপসখিত্ব স্বন্ধই ছিল, একটুমাত্র বিঘ্ন 
বটিয়াছিল। যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা, এই বুবক-বুবতীর পরস্পরের সঙ্গে 
বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির পৰ্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ 
হিরগ্ররীর পিতা বলিলেন, «আমি বিবাহ দিব না।” সেই অবধি হিরণ্ময়ী আর 
পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অন্য পুরন্দর অনেক বিনয় করিয়া! বিশেষ 
কথা আছে বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতীমগ্ডপতলে alfa 
Raat কহিলেন, “আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে আর 
বালিকা নহি। এখন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থলে একা সাক্ষাৎ কর! ভাল 
দেখায় না, আর ডাকিলে আমি আসিব না 1? 


ষোল বৎসরের বালিকা বলিতেছে, ‘আমি ata বালিকা নহি”, ইহা বড় মিষ্ট, 


Fal | কিন্ত সে রস অনুভব করিবার লোক সেখানে কেহই ছিল না। পুরন্দরের 
বয়স বা মনের ভাব সেরূপ নহে। 

পুরন্দর মণ্ডপবিলস্থিত লতা হইতে একটি পুষ্প ভাঙ্গিয়া লইয়া ছিন্ন করিতে 
করিতে বলিলেন, “আমি আর ডাকিব না। আমি দুরদেশে চলিলাম। তাই 
তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।” . 

হি। দুরদেশে? কোথায়? 

Al সিংহলে। 

Ri সিংহলে? সেকি? কেন সিংহলে যাইবে? 

পু। “কেন যাইব? আমরা শরেী, বাণিজ্যাৰ্থ যাইব।”- বলিতে বলিতে 
AMG চক্ষু ছল-ছল করিয়া আসিল | a 

Ratt বিমন| হইলেন; কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সন্মূখ- 
Wel সাগর-তরঙ্গে হুধ্য-কিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃছুপবন 
বহিতেছে। মৃদুলপরনোথিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালাক্লণরশ্ম আরোহণ করিয়া 
কাপিতেছে_সাগর-জলে তাহার অনন্ত উজ্জল রেখা প্রসারিত হইয়াছে__ 


যুগলান্দুরীয় f ৩ 
শ্যামান্গীর অর্গে রজতালঙ্কারবং ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল 
শ্বেতরেখা সাঁজাইয়া বেড়াইতেছে। 

fragt সব দেখিলেন;-_নীল জল দেখিলেন, তরব্বশিরে ফেনমালা দেখিলেন, 
কু্ধ্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন, দূরবর্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কষ্ণবিন্দুরৎ 
একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুষ্ক 
aac প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, “তুমি কেন বাবে, ভন্যান্য বার 
তোমার পিতা বাইয়া থাকেন 1” 

aera বলিলেন, “আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার এখন 
অর্থোপার্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইরাছি।” 

Ranh লতামণ্ডপের sie ললাট রক্ষা করিলেন, পুরন্দর দেখিলেন, তাহার 
লল|ট কুঞ্চিত হইতেছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে, WTA, স্ফীত হইতেছে | 
দেখিলেন যে, east কাদিয়া ফেলিলেন। 

পুরন্দর দুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র , 
সকল দেখিলেন, কিন্ত কিছুতেই রহিল না_ চক্ষুর জল গণ্ড বহিয়া পড়িল ।  পুরন্দর 

* চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, “এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার 
পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতে 
আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিরাছিলাম। ইচ্ছা আছে বে, সিংহল 
হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি, তবেই ফিরিব। আমি 
অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুঝিতে পারিবে না, ইহাঁতে 
বুঝিতে পারিবে যে, আমার পক্ষে জগৎ-সংসার এক দিকে, তুমি এক দিকে 
হইলে জগৎ তোমার তুল্য নহে।” এই বলিয়া পুরন্দর হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া 
পদচাঁরণ করিয়া অন্য একটা বৃক্ষের পাতা ছি'ডিলেন। অশ্ৰবেগ কিঞ্চিৎ শমিত 
হইলে, ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন, “তুমি আমায় ভালবাস, তাহা জানি ৷ 
কিন্তু যবে হউক, তুমি অন্যের পত্নী হইবে। অতএব তুমি আর আমায় মনে 
রাখিও না ৷ . তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয় 1” 

এই বলির! পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্মমী বসিয়া! কাদিতে 
লাগিলেন। রোদন সংবরণ করিয়। একবার ভাবিলেন, “আমি যদি মরি, তবে কি 
পুরন্দর সিংহলে যাইতে পারে ? আমি কেন গলার লতা বধিয়া মরি না, কিংবা 
সমুদ্রে বাপ দিই না?' আবার ভাবিলেন, TE Daly, তাতে আমার কি?’ 
এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ী আবার কীদিতে বসিলেন। 


দ্বিতীয় পৰিচ্ছেদ : 

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন বে, “আমি পুরন্দরের সহিত হিরণের বিবাহ 
দিব না, তাহা কেহ জানিত না। তিনি তাহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন 
নাই | জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “বিশেষ কারণ আছে ।” Radia অন্তান্ত 
অনেক সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু ধনদাস কোন সদ্বন্ধেই সম্মত হইলেন না ॥ বিবাহের 
কথামাত্রে কর্ণপাত করিতেন না। “কন্তা বড় হইল” বলিয়া গৃহিণী তিরঙ্কার 
করিতেন, ধনদাস শুনিতেন না; কেবল বলিতেন, «গুরুদেব আসন, তিনি 
আসিলে এ কথা হইবে ৷” { 
 পুরন্দর সিংহল গেলেন। তাহার সিংহলযাত্রার পর দুই বৎসর এইরূপে 
গেল। পুরন্দর ফিরিলেন ন|। হিরগ্ররীর কোন সম্বন্ধ হইল না। হিরণ 
অষ্টাদশ বৎসরের হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ন্যায় ধনদাসের গৃহ 
শোভ৷| করিতে লাগিলেন | ৰ 

হিরণায়ী ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে 


পড়িত) তীহার সেই ফুল্লকুস্্মমালামণ্ডিত, কুঞ্চিত-কুষ্ণ-কুম্ভলাবলীবেষ্টিত সহাস্ত * 


মুখমণ্ডল মনে পড়িত ; তাহার সেই দ্বিরদরদশুত্র স্কন্ধদেশে স্বর্ণ পুষ্প শোভিত নীল 
উত্তরীয় মনে পড়িত ; পদ্মহস্তে হীরকানুরীয় গুলি মনে পড়িত ; হিরপ্রয়ী কীদিতেন। 
পিতার আজ্ঞা হইলে বাহাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইত, কিন্তু সে জীব্মত্যুবৎ 


হইত। তবে তাঁহার বিবাহোগ্ভোগে পিতাকে অপ্রবুত দেখিয়া, আহ্লাঁদিত হউন ' 


বা না হউন, বিম্মিতা হইতেন| লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে 
 না__রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায়, কর্ণ পর্যন্তও দেন 
না কেন? এক দিন অকস্মাৎ এ বিষয়ে কিছু সন্ধান পাইলেন । 
ধনদাস বাণিজ্য হেতু চীনদেশে নিশ্মিতা একটি বিচিত্র কৌটা পাইয়াছিলেন। 
ক্লৌটা অতি বৃহৎ ধনদাঁসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস 
কতকগুলি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্রীকে উপহার দিলেন শ্রেষ্ঠীপত্ধী 
পুরাতন অলঙ্কারগুলি কোটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলি রাখা-ঢাকা 
করিতে Raat দেখিলেন বে, তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দাবশেষ 
রহিয়াছে। তে 
হিরগুরী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে 
পাইয়া কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন বে, যে অর্দাংশ আছে, তাহাতে 


যুগলাঙ্গুৱীয় ৰ 


কোন অবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিরাছিল, তাহাও কিছুই বুৰা গেল না | 
কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিক্লণ্মষীর ভীতি-সঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্ৰখণ্ড 
এইরূপ £- 
“জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা 

Raat তুল্য সোনার পুতলি 

বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ | 

FA মুখ পরস্পরে। 

হিরুর়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাঁকে 

কিছু না বলিয়া পত্রথণ্ড তুলিয়া রাঁখিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


দুই বতসরের পর আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে 
আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কিন্ত fasta হৃদয়ে তাহার afe 
পূৰ্ব্বৱত উজ্জল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন বে, পুরন্দর9 তাঁহাকে ভুলিতে 
"পারেন নাইনচেৎ এত দিন ফিরিতেন। 
এইরূপে ছুই আর একে তিন বৎসর গেলে অকস্মাৎ এক দিন ধনদাঁস 
বলিলেন যে, “চল, সপরিবারে কাশী যাইব।  গুরুদেবের নিকট হইতে তাহার 
fs আসিয়াছেন। গুরুদেব সে স্থানে যাইতে অন্থমতি করিয়াছেন। তথায় 
হিরগরীর বিবাহ হইবে । সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিরাছেন।” 
ধনদাস পরী ও কন্যাকে লইয়। কাশীযাত্রা করিলেন। উপযুক্ত কালে কাশীতে 
উপনীত হইলে পর ধনদাঁসের গুরু আনন্দ স্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং 
বিবাহের দিন স্থির করিয়া বথাশাস্ত্ৰ উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন ৷ 
বিবাহের বথাশাস্ত্ৰ উদ্যোগ হইল; কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না, ধনদাসের 
পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানিতে পাঁরিল না যে, বিবাহ উপস্থিত । কেবল 
শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র | 
বিবাহের দিন উত্তীর্ণ হইল--এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে সচরাচর 
যাহারা থাকে, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহই নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ উপস্থিত 
'নাই। এ পর্যন্ত ধনদাস ব্যতীত গৃহস্থ কেহই জানে না বে, কে গাত্র_ 
কোথাকার পাত্র । তবে সকলেই “জাঁনিত বে, যেখানে আনন্দ স্বামী বিবাহের 


৩ 


ঙ যুগলানঙ্গুরীয় 
সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কথন অপাত্র স্থির করেন নাই। তিনি যে কেন 
পাত্রের পরিচয় ব্যক্ত করিলেন না, তাহা তিনিই জানেন--তীহার মনের কথা 
বুঝিবে কে? একটি গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী 
বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাঁস একাকী বরের প্রতীক্গ! করিতেছেন | 
অন্তঃপুরে কঁন্তা-সজ্জা করিয়া হিরগ্রয়ী বসিয়া আছেন-_আর কোথাও কেহ নাই। 
fat মনে মনে ভাঁবিতেছেন, ‘এ কি রহস্ত ! কিন্ত পুরন্দরের সঙ্গে যদি 
বিবাহ না হইল-তবে যে হয়; তাঁহার সঙ্গে বিবাহ হউক-_সে আমার স্বামী 
হইবে ন| ৷’ 

এমন সময় ধনদাস কন্যাকে ডাকিয়া আঁসিলেন। কিন্ত তাহাকে সম্প্রদানের 
স্থানে লইয়া যাইবার পূর্বে বন্তরের দারা তাহার দুই চক্ষু দৃঢ়তর বীধিলেন। 
faa কহিলেন, “এ কি পিতা ?” ধনদাস কহিলেন, “গুরুদেবের আজ্ঞা, তুমিও 
আমাদের আজ্ঞামত কাৰ্য্য কর। মন্ত্ৰগুলি মনে মনে বলিও |” শুনিয়া হিরগ্ারী 
কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে 
লইয়া গেলেন । __ « fs 

হিররী তথায় উপনীত হইয়া যদি কিছু দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে 
দেখিতেন বে, পাত্রও তাঁহার স্তায় আবৃতনয়ন | এইরূপে বিবাহ হইল। সে স্থানে 


গুরু, পুরোহিত এবং wales! ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বর-কন্া কেহ 


কাঁহাকে দেখিলেন না, শুভদৃষ্টি হইল না | f 

সম্প্দানান্তে আনন স্বামী বর-কন্তাকে কহিলেন বে, “তোমাদিগের বিবাহ 
হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে,দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম ঘুচানই এই 
বিবাহের উদ্দেশ্য, ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না 
বলিতে পারি ন! । যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পাঁরিবে ন| । চিনিবার 
আমি একটি উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুইটি অনুয়ীয় আছে। 
দুইটি ঠিক এক প্রকার ৷ agit যে প্রস্তরে নির্মিত, তাহা পাওয়া যায় না এবং 
অনঙ্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটি ময়ূর অঙ্কিত আঁছে। ইহার একটি বরকে, একটি 
কন্যাকে দিলাম। এরূপ অঙ্গুরীয় অন্য কেহ পাইবে না__বিশেষ এই ময়ূরের 
চিত্র অনন্থকরণীয়, ইহা আমার স্বহস্তে ক্ষোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে 
এইরপ ST দেখেন, তবে 'জানিবেন যে, নেই পুরুষ ভীহার স্বানী; বদি বর 
কখন কৌন স্ত্রীলোকের হন্তে এইরূপ অঙ্গুৱীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, তিনি 
তাহার পত্নী । তোমরা কেহ asta হারাইও ন| বা কাহাকেও দিও না; 
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অন্নাভাৰ হইলেও বিক্রয় করিও না । কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য 
হইতে পঞ্চ বংসরমধ্যে কদাচি এই BRAT পরিও না । BT আষাঢ় মাসের শুক্লা 
পঞ্চমীর রাত্রি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর পঞ্চম আবাঢের শুক্লা পঞ্চমীর 
একাদশ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধ 
অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে ৷” ৰ 

এই বলিয়া আনন্দ স্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর বন্ধন মোচন 
করিলেন। feata চাহিয়া দেখিলেন যে, গৃহমধ্যে কেবল পিতা ও পুরোহিত 
'আছেন--তীহার স্বামী নাই। তাহার বিবাহ-রাত্রি একাই যাপন করিত 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 
বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্ৰী ও কন্তাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন । আরউ৯ 
বংসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দূর ফিরিয়া আসিলেন দা পক্ষে এখন 
ফিরিলেই কিঃ না ফিরিলেই কি? 
পুরন্দর এই যে সাত বৎসর ফিরিল না, ইহা ভাবিয়া হিরগ্রয়ী ছুঃখিতা 
হইলেন ॥ মনে ভাবিলেন, “for আজও আমায় ভুলিতে পারেন নাই বলিয়। 


alfa না, এমত কদাচ সম্তবে না। তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয় | 


তাহার দেখার আমি কামনা করি নাঃ এখন আম অন্যের স্ত্রী, কিন্ত আমার 
বাল্যকালের স্ুহবং বাঁচি! থাকুন, এ কামনা কেন না করিব ?” 

" ধনদাঁসের কোন কারণে না কোন কারণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ হইতে 
লাগিল, ক্রমে চিন্তা গুরুতর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল। তাহাতে 
তাহার মৃত্যু হইল। ধনদাসের পত্রী অমুমৃত| হইলেন | হিব্লগ্নমীর আর কেহ 
ছিল না।' এ জন্য fad মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়| 
কহিলেন যে, “তুমি মরিও না।” কিন্ত শ্রেপত্রী শুনিলেন না| তখন হিরগ্রয়ী 
পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন ৷ 

মৃত্যুকালে হিরণ্মযীর মাতা তাহাকে বুঝ্বাইরাছিলেন যে, “বাছা, তোমার 
কিসের ভাবনা? তোমার এক জন স্বামী, অবশ্য আছেন । নিয়মিত কাল 
অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও 
নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান_-ধন-_তাঁহা তোমার 
অতুল পরিমাণে ব্রহিল।” 
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কিন্ত সে আশা বিফল হইল--ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল বে, ভিনি 
কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার, অট্টালিকা এবং গাৰ্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। অনুসন্ধানে হিরগ্রয়ী জানিলেন যে, ধনদাঁস কয়েক বৎসর হইতে 
বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন ৷ তিনি তাহা কাহাঁকে ai বলিয়া 
শোঁধনের চেষ্টার ছিলেন । ইহাই তাহার চিন্তার-কারণ। শেষে শোধন অসাধ্য 
হইল। ধনদাস মনের ক্লেশে পীড়িত হইয়া থরলে|কপ্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন। 

এই সকল সংবাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেীরা আসিয়া attics কহিল বে» 
“তোমার পিত! আমাঁদের খণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন। আমাদিগের খণ পরিশোধ 
কর |” Seni অনুসন্ধান করিয়া জাঁনিলেন বে, তাঁহাদের কথা যথাৰ্থ । তখন 
হিবণ্য়ী সৰ্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের গণ পরিশোধ করিলেন। - বাসগৃহ পর্য্যন্ত 
বিক্রয় করিলেন। 

এখন att Banas দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটারমধ্যে 
এক৷ বাস করিতে লীগিলেন। কেবলমাত্র এক সহায় পরমহিতৈষী আনন্দ স্বামী, 
কিন্ত তিনি তখন দূরদেশে ছিলেন। হিরণাধীর এমন একটি লোক ছিল না যে, 
আনন্দ স্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


Raat যুবতী এবং স্থন্দযী--একাকিনী এক গৃহে শয়ন করা ভাল নহে। 
আপদ্‌ও আছে, wre আছে। অমলা নামে এক গোঁপকন্যা fads 
প্রতিবাসিনী ছিল। সে বিধবা, তাঁহার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি 
কন্যা তাঁহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া খ্যাতি ছিল। 
Rata রাত্রিতে আসিয়া তাহার গৃহে শরন করিতেন। 

এক দিন হিবরণ্ময়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে পর অমলা তাহাকে 
কহিল, “সংবাদ শুনিয়াছ, পুরনদর শ্রেষ্ঠ না কি আট বদরের পর নগরে ফিরিয়া 
আসিয়াছে ?” শুনিয়া হিরণ্ময়ী সুখ ফিরাইলেন- চক্ষুর জল অমল! না দেখিতে 


পায়৷ পৃথিবীর, সঙ্গে Ratt শেষ সম্বন্ধ ঘুচিল। পুরন্দর তাহাকে ভুলিয়া . ; 


গিয়াছে; নচেও ফিরিত না। পুরন্দর এক্ষণে মনে রাখুক বা তুনুক, তাহার লাভ 
বা ক্ষতি কি? তথাপি বাহার crea কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইরাছেন, 
সে ভুলিয়াছে, ভাবিতে হির্ণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরগ্ররী একবার ভাবিলেন__ 


নট 
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“ভুলেন নাই, কত কাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন ? বিশেষ তাহাতে 
তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আর দেশে না আসিলে চলিবে কেন ?”- আবার 
ভাবিলেন, “আমি কুলটা সন্দেহ নাই--নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন?” 

অমল| কহিল, “পুরন্দরকে কি তৌঁমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীল্কুত 
শ্রেষ্ঠীর ছেলে?” 

হি। চিনি। 

অ। তা সে ফিরে এসেছে--কত নৌকা বে ধন এনেছে, তাহা গুণে সংখ্যা 
করা বায় না। এত ধন না কি এ তাঁমলিপে কেহ কখনও দেখে নাই | 

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল, 
পূৰ্ক্লসম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্রের আল| বড় জালা । তাহার পরিবর্তে এই 
অতুল ধনরাশি anita হইতে পারিত, ইহা ভাবিয়া বাহার খর রক্ত না বহে, 
এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্রয়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া পরে 
অন্য amy তুলিলেন। শেষ শরনকাঁলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমলে, সেই 
শ্রে্ঠিপুলের বিবাহ হইয়াছে ?” 

অমলা কহিল, “না, বিবাহ হয় নাই |” 

হিরণীর Shar সকল অবশ হইল। সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

পরে এক দিন অমলা হাসিমুখে Batata নিকট আসিয়া মধুর ভংপনা চি 
কহিল, “Sri গ বাছা, তোমার কি এমনই ধৰ্ম্ম ?” 

হিরণ্নয়ী কহিলেন, “কি করিয়াছি ?” 

অম। আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই ? 

হি। কি বলি নাই? 

aq | পুরন্দর শ্রে্ীর সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা | 

হিরণায়ী ঈবলঙ্জিতা হইলেন, বলিলেন, “তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী 
ছিলেন, তার বলিব কি ?” 

অম। শুধু প্রতিবাসী? দেখ দেখি, কি এনেছি? 

এই বলিয়া অমলা একটি কৌটা বাহির করিল; কৌটা খুলিয়া তাহার মধ্য 
হইতে অপূর্বদর্শন, মহাপ্রভাযুক্ত মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্যয়ীকে 


১০ যুগলাঙ্গুৱীয় 
দেখাইল। Geiser হীরা চিনিত--বিস্মিত হইয়া কহিলেন, * “এ বে মহামূল্য 
_-এ কোথায় পাইলে ?” 

অম | ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। 


| 


= 


তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে ৷ 7 ৰি 


দিতে বলিয়াছে ৷ 

হির গ্ুরী ভাবিয়া দেখিলেন, এই হার উহ করিলে রি 
মোচন হয়। ধনদীসের আদরের কন্যা আর অন্নবন্ত্রের কষ্ট সহা করিতে 
পাঁরিতেছিল না । অতএব হিবরণ্ময়ী ক্ষণেক বিমনা হইয়া পরে দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ 
করিয়া কহিলেন, “অমলা, তুমি বণিককে কহিও বে, আমি ইহা গ্রহণ করিব না ।” 

oral বিস্মিত হইল। বলিল, “সে কি? তুমি কি পাগল, না আমার কথা 
বিশ্বাস করিতেছ না 2” 

ভি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছি__আঁর পাঁগলও নই--আমি 
উহা গ্রহণ করিব না। 

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরগুয়ী কিছুতেই গ্রহণ রিলে 
না। তখন অমলা হার লইয়া মদনদেবের নিকটে গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া 
হার উপহার দিল। বলিল, “এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার 
আপনারই যোগ্য ৷” 

রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। fatal ইহার কিছুই 
জানিল না | 

ইহার কিছুদিন পরে পুরন্দরের এক জন পরিচারিকা হিরগ্রধীর নিকটে 
আসিল। সে কহিল, “আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটারে 
বাস করেন, ইহা তাহার সহ হয় না, আপনি তীহার বাল্যকাঁলের সখী, আপনার 
গৃহ তাহার গৃহ একই ; তিনি এমন বলেন বে, আপনি তাহার গৃহে গিয়া বাস 
করুন, আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাঁসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন | 
তাহা আপনাকে দান করিতেছেন, আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই. 
তাহার ভিক্ষা ।” 

Read wiser জন্য বত দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে 
নির্বাসনই তাহার সর্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়া- 
ছিলেন, যেখানে পিতামাতার সহ বাস করিতেন, যেখানে তীহাদিগের মৃত্যু 
' দেখিয়াছেন, সেখানে বে আর বাস করিতে পান,না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত! 


| 
| 


, ee 


যুগলাঙ্গুরীয় ৪৪ 
সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল | তিনি পরিচাঁরিকাঁকে আঁীর্ববাদ 
afin কহিলেন, “এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে_কিন্ত আনি এ লোভ 


সংবরণ করিতে পারিলাম না। - তোমার প্রভুর সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক ৷” 


_ পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল, অমলা উপস্থিত ছিল। হিরগ্রযী 
তাহাকৈ বলিলেন, “অমলা, তথায় আমার একা বান করা হইতে পারে না। তুমি 
তথায় বাস করিবে চল ৷” 

অমল| স্বীকৃতা হইল | উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বান করিতে লাগিলেন 

তথাপি অমলাকে সর্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরগায়ী এক দিন নিবেধ 
করিলেন, অমল! আর যাইত না। 

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরগ্রয়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিত হইলেন। এক দিন 
অমলা কহিল, “তুমি সংসারনির্্বাহের জন্ত ব্যস্ত হইও না বা শারীরিক পরিশ্রম 
করিও al) রাজবাড়ীতে আমার কাৰধ্য হইয়াছে_আর এখন অর্থের আমার 


_ অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব। তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক ৷” 


হিরণ্ময়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য । মনে মনে নানা প্রকার 
সন্দিহান হইলেন | 8 


অপ্তম পরিচ্ছেদ 


বিবাহের পর পঞ্চমাষাঢ়ের শুক্লা-পঞ্চনী আসিয়া উপস্থিত হইল। Ratt এ কথা 
স্মরণ করিয়| সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিলেন। ভাঁবিতেছিলেন, “গুরুদেবের 
আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অনঙ্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্ত পৰিব কি? 
পরিয়| আমার কি লাভ? হয় ত স্বামী পাইব, কিন্ত স্বামী পাবার আমার 
বাসনা নাই। অথচ চিরকালের জন্য কেনই বাঁ পরের মূৰ্তি মনে আকিয়া রাখি ? 
এ'দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত৷ নইলে ধৰ্ম্মে পতিত হইতেছি !” 

এমন সময় অমলা বিস্ময়বিহ্বল| হইয়া আসিয়া কহিল, “fe সৰ্ব্বনাশ ! আমি 
কিছুই বুৰিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে!” 
| হি. কি হইয়াছে? ত ৷ é 

aq) রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাঁস-দাঁসী আসিয়াঁছে। 
তোমাকে লইয়| যাইবে | 

হি। তুমি পাগল হইয়াছ | আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন? 
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এমন সময় রাজদূত আসিয়| প্রণাম করিল এবং কহিল বে, “রালাধিরাজ 
পরমভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে, হিরণয়ী এই মুহূর্তেই শিবিকারোহণে 
রাঁজাবরোধে বাইবেন 1” 

Rath বিশ্মিতা হইলেন, কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন ন৷ ৷ রাঁজাজ্ঞা 
অলঙ্ঘ্য। বিশেষ রাজা মদনদেবের অবরোধে যাইতে কোন শঙ্কা নাই ৷; ৰাজা 
পরম ধাৰ্ম্মিক এবং জিতেন্ৰ্ৰিয় বলিয়া খ্যাত। তাহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষ 
কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারেন না। 

হিরণায়ী অমলাকে বলিলেন, “oral আমি রাজদর্শনে বাইতে সম্মতা। 
তুমি সঙ্গে চল |” 

অমলা স্বীরুতা হইল | 

তৎসমভিব্যাহারে শিবিকারো হণে Sanat রাঁজীবরোধমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন । 
প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল বে, শ্ৰেন্রিকন্যা আসিয়াছে । রাজাজ্ঞা পাইয়া 
প্রহরীর একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 

হিরগয়ী রাজাকে দেখিয়া বিশ্মিতা হইলেন! রাজা দীর্ঘারুতি পুরুষ ; কবাটবক্ষ ; 
ies ; অতি জুগঠিত আকুতি ; ললাট প্রশস্ত ; বিস্ষারিত আয়ত চক্ষু; শাস্তি 
Sat সুন্দর পুরুষ কদাচিত স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে | রাজাও Steere 
দেখিয়া জানিলেন বে, রাঁজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী AS | 

রাজ! কহিলেন, “তুমি হিরগুয়ী ?” | 

হিরগরী কহিলেন, “আমি আপনার দাসী ।” 

ated কহিলেন, “কেন তোমাকে ডাকিয়াছি, তাহা শুন। তোমার বিবাহের 
কথা মনে পড়ে ?” 

fi পড়ে। 

রাজা। সেই রাত্রে আনন্দ স্বামী তোমাকে বে অঙ্গুরীর দিয়াছিলেন, তাহা 

তোমার কাছে আছে? র 
হি। মহারাজ! ,সে অঙ্গুখীয় আছে। কিন্তু সে সকল অতি গুহবুতন্ত, 
কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন? 


রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, “সে অঙ্গুৱীয় কোথায় আছে? 
আমাকে দেখাও 2” 


শ্ব 
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হিরণ্ময়ী কহিলেন, “উহ! আমি গৃহে রাখিয়| আসিয়াছি। পঞ্চবত্দর পরিপূর্ণ 
হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলঙ্গ আছে, অতএব তাহা পরিতে আনন্দ স্বামীর যে 
নিষেধ ছিল-_তাহা এখনও আছে I” 
-রাজা। ভালই__কিন্ত সেই অন্থুরীর অনুরূপ দ্বিতীয় বে অঙ্গুৱীয় তোমার 
স্বামীকে আনন্দ স্বামী দিরাছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে? 
হি। উভয় অন্গুরীয় একই রূপ ; স্থতরাং দেখিলে চিনিতে পাঁরিব। 
তখন প্রতিহারী রাজাজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজা 
তাঁহার মধ্য হইতে একটি অঙ্গুরী লইয়া বলিলেন, “দেখ, এই অন্ুরীয় কাহার ?” 
faa অঙ্গুরীয় প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “দেব! 
এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় -পাইলেন?” পরে 
কিয়ংক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “দেব! ইহাতে জাঁনিলাম যে, আমি বিধবা 
হইয়াছি। নহিলে তিনি জীবিতীবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।” 
রাজা হাসিয়া কহিলেন, “আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।” 
হি। তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র । ধনলোভে ইহা বিক্ৰয় 
করিয়াছেন। 
রা। তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি । 
হি। তবে আপনি বলে-ছলে-কৌপলে তাঁহার নিকট অপহরণ করিয়াছেন। 
রাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন । বলিলেন, “তোমার বড় 
‘সাহস, রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেই বলে না।” 
হি। নচেৎ আপনি এ অন্কুরীয় কোথায় পাইলেন? 
রা। আনন্দ স্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়| 
দিয়াছেন | j 
হিরগ্রয়ী তখন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কহিলেন, “আধ্যপুত্র ! আমার অপরাধ 
ক্ষমা করুন, আমি চপলা, না জানিয়া কটুকথা কহিয়াছি। 


নবম পরিচ্ছদ 


feaatt রাজমহিবী, ইহা শুনিয়া হিরগারী অত্যন্ত বিশ্মিতা হইলেন ; কিন্তু কিছুমাত্র 
আহ্লাদিতা হইলেন না; বরং বিষণ হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন বে, আমি 
এতদিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্ত পরপত্রীত্বের বন্ত্ণীভোগ করি AE | 


১৪ যুগলান্দুরীয় 


এখন হইতে আমার সে বন্ত্রণা আঁরস্ত হইল । আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের 
পত্নী কি প্রকারে অন্যাঙ্গরাগিণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব ?” 
Raat ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজা বলিলেন, “Raat! তুমি আমার 
মহিষী বটে; কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূৰ্ব্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞান্ত 
আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন ?” 

Raw অধোবদন হইলেন। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
দাসী অমলা সৰ্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাতায়াত করে কেন?” 

হিরগুরী আরও লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন, ভাঁবিতেছিলেন, “রাজা 
মদনদেব কি সৰ্ব্বজ্ঞ ?” 

তখন রাজা; কহিলেন, “আর একটা গুরুতর কথা আছে। তুমি পরনারী 
হইয়া পুরন্দর-প্রদত হীরকহীর গ্রহণ করিয়াছিলে কেন ? 

এবার হিরণায়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, “আধ্যপুত্ৰ ! জাঁনিলাম, আপনি 
সর্বজ্ঞ নহেন। হীরকহার আমি ফিরাইয়! দিয়াছি।” 

রাজা। তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্ৰয় করিয়াছ। এই দেখ সেই হার | 


এই বলিয়া রাঁজা কৌটাঁর মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন, Race : 


হীরকহার চিনিতে পারিয়া বিস্মিত! হইলেন। কহিলেন, “Alois! ! এ হার কি 
আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্ৰয় করিয়াছি?” 

রা। না, তোমার দাসী বাঁ দূতী অমল| আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে ॥: তাহাকে, 

॥ ডাঁকাইব ? 

Rata অমর্যান্বিত বদনমণ্ডলে একটু হাঁসি দেখা দিল। বি 
“আর্য/পুত্র, অপরাধ ক্ষমা করুন ; অনলাঁকে ভাকা ইতে হইবে না, আমি এ জি 
স্বীকার করিতেছি ৷” * 

এবার রাজা বিস্মিত, হইলেন। বলিলেন, “স্ত্রীলোকের চরিত্র অভাবনীয় ॥ 
তুমি পরের পরী হইয়া পুরন্দরের নিকট কেন এ হার গ্রহণ করিলে?” 

হি। প্রণরোপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াঁছি। 

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি? fe at 
প্রণয়োপভীর 2” ৰি | 

হি। আমি কুলটা। মহারাজ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্য নহি। 


আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিশ্বত 
হউন | 
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হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিরা গমনোগ্ত হইয়াছেন, এমন সময় রাঁজীর 
বিস্বরবিকাশক মুখকান্তি অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈহীস্ত করিয়া 
উঠিলেন ৷ হিরখারী ফিরিল। 

রাজা কহিলেন, “Saas! তুমিই জিতিলে, আমি হারিলাম। তুমিও 


কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। যাইও না!” 


ভি। মহারাজ একাণ্ডটা কি, আমাকে Weal বলুন ৷ আমি অতি সামান্য 
জী, আমার aca আপনার তুল্য গম্ভীরপ্রকৃতি রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না। 

রাজা হাস্ত ত্যাগ না করিয়| বলিলেন, “আমার ন্যায় রাজারই এইরূপ রহস্ত 
সম্ভবে। ছয় বংসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্ধ অলঙ্কারমধ্যে পাইয়াছিলে, তাহা 
কি আছে ?” ৰ গ 

হি। মহারাজ আপনি সৰ্ব্বজই বটে, পত্ৰাৰ্ধ আমার গৃহে আছে। 

রা! তুমি শিবিকারোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রার্ধ লইয়া আইস ॥ 
তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব । 


দশম পরিচ্ছেদ - 


fant রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগনন করিলেন এবং তথা 
হইতে সেই পূৰ্ব্ববণিত পতরী্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন ৷ রাজা সেই 
পত্রার্দ দেখিয়া আর একখানি পত্রার্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে 
দিলেন। বলিলেন, “উভয় অর্দকে মিলিত eal” Rata উভয়ীর্দ মিলিত 
করিয়া দেখিলেন, মিলিল। রাজা কহিলেন, Seals একত্রিত করিয়া পাঠ ea | 
তখন aan নিয়লিখিত মত পাঠ কৰরিলেন | 

( জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম ) বে, তুমি বে কল্পনা করিয়াছ, তাহা 
কর্তব্য নহে। ( Raat তুল্য সৌণার পুত্তলিকে ) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত 
করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ্‌ ) তাহার 
চিরবৈধব্য ঘটিবে, গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চবসর ( পর্য্যন্ত পরস্পরে ) 


_ বদি দম্পতি মুখদর্শন না৷ করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি ( হইতে 


পারে, ) তাহার বিধান আমি করিতে পারি । 
পাঠ সমাপন হইলে, রাজা কহিলেন, “এই লিপি আনন্দ স্বামী তোমার 
পিতাকে লিখিয়াছিলেন ৷” : 


ঢু 


5৬৯ ॥ যুগলাঙ্গুৱীয় 

fel তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। কেন না, আমাদিগের বিবাহকালে 
নয়নাৰৃত হইয়াছিল--কেনই বা গোপনে সেই অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছিল--কেনই al 
‘পঞ্চ বৎসর অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি ; কিন্ত 
আর ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। 

রাজা। আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা, 
পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল। 

এ দিকে আনন্দ স্বামী পাত্রীনসন্ধীন করিয়া একটি পাত্র স্থির করিলেন। 
পাত্রের CHB গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্ৰটির অশীতি বৎসর পরমায়ু। তবে 
অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্বে মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া 
দেখিলেন যে, এ বয়স অতীত হইবার পূর্বে এবং বিবাহের পঞ্চ বৎসরমধ্যে পত্নী- 
শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার প্রাঁণত্যাঁগ করিবার সম্ভীবনা। কিন্ত বদি কোনরূপে 
পঞ্চ বৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবী হইবেন | 

অতএব পাত্রের ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইবাঁর সময়ে বিবাহ দেওয়া স্থির 
করিলেন। কিন্তু এত দিন অবিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চলা 
হও বা গোপনে ক্লাহাকে বিবাহ কর, এই জন্য তোমাকে ভয় দেখাইবাঁর কারণে 
এই পত্রার্দ তোমার অলঙ্কারমধ্যে রাখিয়াছিলেন। 

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চ বদর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে, কৌশল 
করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত আছ। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয়মাত্র পাও নাই | 

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, বড গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক 
মাস হইল, আনন স্বামী এ নগরে আসিয়া তোমার দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত 
দুঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্ত সাক্ষাৎ করেন 
নাই। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিবাহ-বৃত্ধন্ত 
aire কহিলেন । পরে কহিলেন, “আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, 
হিরগরী এরূপ দারিপ্যাবস্থার আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম | 
“এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন | এ বিষয়ে আমাকেই আপনার aa 
জানিবেন। আপনার খণ আমি পরিশোধ করিব। সম্প্রতি আমার একটা 


অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। হিরগ্রয়ীর স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন ৷” 


উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন |” এই বলিয়া তোমার 
স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকট দিলেন। সেই অবধি অমলা বে অর্থব্যয়ের দ্বারা 
তামার দারিজ্যদুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত | আমি 


x <a চা এ তন 


যুগলান্ধুরীয় ১৭, 
তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম। হার আমি 
পাঠাইয়াছিলাম। সে-ও তোমার পরীক্ষার্থ। 

হি। তৰে আপনি aegis কোথার পাইলেন? কেনই বা আমার নিকট, 
স্বামিরূপে পরিচর দিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস 
করিতেছি বলিয়া কেনই বা অঙ্গুযোগ করিতেছিলেন ? 
রাজা। বে দণ্ডে আমি আনন্দ স্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি, 
তোমার প্রহরার লোক নিযুক্ত করিলাম । সেই দিনই অমলা দ্বারা তোমার নিকট 
হার পাঠাই । তার পর অন্য পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া তোমার স্বামীকে 
ডাঁকাইয়! কহিলাম, ‘তোমার বিবাহবৃভাত্ত আমি সমুদয় জানি, তোমার সেই 
অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময় আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন 
হইবে), তিনি কহিলেন যে, “মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্যা ; কিন্ত বনিতাঁর 
সহিত fara আমার স্পৃহা নাই। না হইলেই ভাল হয়।” আমি কহিলাম, 
(‘আমার আজ্ঞা ৷? তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন ঘে,. 
‘আমার সেই বনিতী সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা তাহা আপনি জানেন। যদি 
দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে আপনাকে অধৰ্ম্ম স্পশিবে |’ আমি 
' উত্তরে কহিলাম, ‘অঙ্গুরীয়টি দিয়া বাঁও । আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা 
করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব” তিনি কহিলেন, এ অন্কুরীয় অন্তকে বিশ্বাস করিয়া: 
| দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই ৷” আমি অঙ্গুরীয় লইয়া তোমার যে 
পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছি। 
হি। পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
এমন সময় রাজপুরে মঙ্গলহ্চচক ঘোরতর বান্োদ্ধম হইয়া উঠিল। বাজ৷ 
কহিলেন, “রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইন_ পরীক্ষার কথা পশ্চাতে বলিব | 
এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন, শুভলগ্নে তীহার সহিত শুভদৃষ্টি কর ।” 
তখন পশ্চা হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক জন মহাকায় 
পুরুব দেই দ্বারপথে FAA প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, “aah, ইনিই 
তোমার স্বামী 1” 
হিরথারী চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মাথা gaa গেল--জাগ্ৰত-স্বপ্নে 
ভেদজ্ঞানশূন্যা হইলেন । বেখিলেন, পুরন্দর। 
উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্ম্তপ্রায় হইলেন। কেহই যেন 
কথা বিশ্বাস করিলেন না | চু 
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রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, “Bas, Ratt তোমার যোগ্য! পত্নী, আদরে 
গৃহে লইয়া the | ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্বববৎ শ্নেহমরী। আমি দ্রিবা- 
অনন্যান্লরাগিনী ৷ তোমার ইচ্ছাক্রমে উহার পরীক্ষা, করিয়াছি," আমি উহার 
স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্ত রাজ্যলোভেও Raat qa হইয়া 
তোমাকে ভুলেন নাই । আপনাকে হিরগয়ীর স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া 
ইঙ্গিতে জানাইলাম বে, হিরগুরীকে তোমার প্রতি অসত প্রণয়াসক্ত বলিয়া সন্দেহ 
করি। বদি att তাহাতে দুঃখিত হইত, “আমি নিৰ্দ্দোষী, আমাকে গ্রহণ 
করুন’ বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম বে, হিরণ্নয়ী তোমাকে 
ভুলিয়াছে। কিন্ত Rath তাহা ‘না বলিয়া বলিল, “মহারাজ, আমি কুলটা; . 
আমাকে ত্যাগ করুন|" aah! cotta তখনকার মনের ভাব আমি 
সকলই বুঝিয়াছিলাম। তুমি অন্ত স্বামীর সংসৰ্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে" 
কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, তোমরা Bat হও ৷” 

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে 
ছিলেন, কাশীতে আমার অন্দে পরিচর হইল কি প্রকারে? বদি ইনি সিংহল 
হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা! কেহ জানিলাম না কেন? 

রাজা। আনন্দ স্বামী এবং পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিরা, সিংহলে লোক 
পাঠাইয়া৷ উহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাণী লইয়া গির়াছিলেন, পরে সেখান 
হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন, তাম্ৰলিপ্তে আসেন নাই, এ জন্য তোমরা 
কেহ জানিতে পার নাই। ! ॥ 

পুরন্দর কহিলেন, “মহারাজ ! আপনি যেমন আমার চিরকালের মনোরথ পূর্ণ 
করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অন্য আমি 
বেমন,স্লুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাষ্যে কখন বাস করে নাই ৷” 
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